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অভিজিত দাশগুঞ্, 
এক্সপ্োরাস” ক্লাব ও 
আনন্দবাজার পঞ্জিকার সৌজন্টে 


ছু বছর আগে কানোজি আংরে' চড়ে আন্দামান 
পাড়ি দিয়েছিলেন ছুই দুঃসাহসী তরুপ--ডিউক আর 
পিনাকী। এরা ছু'জন সে সময় ছিলেন প্রতিদিন 
প্রথম পাতার খবর । আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 
এই খবরের পিছনে ছিল তৃতীয় আর একজন “অভিযাত্রী”র 
অদম্য উৎসাহ । তার নাম চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস”_খেলার 
জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী “চিরঞ্জীব” । এই চিরঞ্ীবই ভিউঁক- 
পিনাকীকে ভায়মগুহারবার ছাড়িয়ে মোহনা পর্ধস্ত 
এগিয়ে দিয়েছে এবং আন্দামান গিয়ে যাত্রা শেষের 
অভ্যর্থনাও জানিয়েছে । 

এই অভিষান যেমন ছিল অভিনব, তেমনি ছিল বিপদ- 
সঙ্কুল। ভেলার নাম যে মারাঠী নৌ-বীরের নামে, 
দেই “কানোজি 'আংরের মত হছুঃসদাহনিকতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন অভিষাত্রী যুগল ! 

চিরঞ্রীবের কলমে তাদের যা পথের ঘটনাবলী আরও 
রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে | পাতুলিপি পড়তে পড়তে 
মনে হচ্ছিল, আমিও যেন অভিযানে সহযাত্রী । সোনার 
নয়, চিরগ্ীবের কলম ওই ভেলার ঠৈঠার মত আরও 
জোরদার হোক । 


অমিতাভ চৌধুরী 


এমনিভাবেই বোধহয় চিরকাল কিছু কিছু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে ষাচ্ছে। 
ছ'চারজন পাঁগল শীষের খেয়ালীপনা বা একগু য়েমীতে শুধু ইতিহাস 
নয়, রোমাঞ্চকর সব কাণ্ড হট হয়। শুরুতে এসব "ব্যাপারে 
দোটানায় পড়ে মুষ্টিমেম কেউ কেউ মদত দিলেও দিতে 
পারেন । কিন্তু অস্তিম পর্বে দেখ! যাঁয় গোটা জাঁতিও পাগলাঁমিতে 
গ! ভাঁসিয়েছে। 

নীতার মিহির পেনের এমনি এক খামখেয়ালিতে সাড়া দিয়েছিল 
ডিউক ও পিনাকী। ব্যাপার কী? না, দাড় বেয়ে কলকাতা 
থেকে আন্দামান যেতে হবে “আ্যাডমিরাল কানোজি আংরে? নিয়ে। 
শুরু থেকে আমিও কী তাবে রাজনৈতিক নেতাদের একঘেয়ে বন্তৃতা, 
গিনের পর দিন নানা! ধরণের প্রেস কনফারেন্স, ভি, আই, পি,-দের 
ইপ্টারত্যু আর' খেলার মাঠ ছেড়ে ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলাম, 
সে কথায় পরে আসছি । আদলে আমি ছিলাম কালি ও কলম 
নিয়ে মদতদাতাদদের দলে, এবং হয়তো৷ এই দলের পুরোভাগে। 
তবুও বন্ধু ও আপনজনদ্দের কাছে বন্ধ পাগল বনে গেলাম। 
একবার ভেবেছিলাম ডিউক-পিনাকীর্দের সঙ্গ তআগই বুদ্ধিমানের 
কাজ। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। বরং উন্টো 
কথ চেপে "গেল__দেখবো এবার জগৎটাকে। আনন্দবাজার 
পঞ্জিকা অফিসে রাশি রাশি চিঠি আসতে লাঁগলে।--এইভাঁবে 
“আত্মহত্যার কোনও মানে হয় ন1। কিছু চিঠির উত্তর দিলাম, 


রী 
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এ আত্মহত্যা নয়। ডিউক-পিনাকী নিজের জীবন তুচ্ছ করে 
আধমরাদের ঘ! দিয়ে বাঁচিয়ে তুলবে। ইউলিমিমের গল্প তুলে 
ধরলাম । বললাম, কলম্বানন ভাক্কো-্ডি-গামা কিংবান্তী নন। 
বিজ্ঞানের বাঁহাছুরিতে মানুষ আজ পৃথিবী থেকে টার্দে। তবুও 
বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! এইজন্যই থর হেইয়েরদাঁল 
১৯৪৭ সালে কাঁঠের ভেলায় করে কন-টিকি অভিযানে গিয়েছিলেন 
(ইনিই ১১৯৬৯ ও 7৭০-এ প্যাঁপরাসের নৌকোয় মিশর থেকে 
বারবাঁডৌজ অভিযান করেন )। আ্যামাগুসনের মেরু অভিযাঁন, ছোট 
নৌকো “ইংলিশ রোঁজ-৩, নিয়ে ক্যাপ্টেন জন রিজওয়ে ও সার্জে্ট 
রাইথের ছূর্গম আটলার্টিক অভিষাঁনের নজিরগুলিও আমার হাঁতের 
কাছে। এসবই সাগর পারের মাস্থষের সাগর বিজয়ের ঘটন1। তবুও 
অবাক বিস্ময়ে তাঁকিয়ে থাকতে হয় সেই বুড়ো মাুষ চিমেন্টারের 
দিকে। পয়ষট্রটী বছর বয়মে একাকী পাল তোলা নৌকো নিয়ে 
কেমন করে ইংল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া - নিউজিল্যাঁড গেলেন ও 
ফিরলেন ! 

ছুঃসাহসিকতার কাজ যে আমাদের দেশে--ভারতবর্ষে হয় না, তা নয়। 
ভারতীয়রা পিছিয়ে এমন কথাও বলা অস্থচিত। তাহলে আমাদের 
দেশে তেনগ্জিং হতেন না। মিহির সেনকে পেতাম না, ডিউক- 
পিনাঁকী দীড়ের নৌকে। নিয়ে বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে আন্দামানে 
গৌঁছতও না। বলা বাহুল্য এই অভিষানের পর বাংল! তথা 
ভারতের তরুণ-তরুণীদের মরা গাঙে ভর! জোয়ার এসেছে । 
ঝিমিয়ে পড়! এই যুব সমাজের মনের দেওয়ালে প্রথম দোল! দেন 
মিহির সেনই। একের পর এক লমুদ্রব্জির করেছেন সীতার 
কেটে। “নিজে আচরি ধর্ম পরেরে শিখাঁয়'--মিহির সেন সেকালের 
প্রবচনের একালের জ্বলস্ত প্রমাণ এদেশে । 

নৌকোঁয় আন্দামান অভিযানের পরিকল্পনাও তাঁরই । এই অভিযানের 
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তিনি নেপথ্য নায়ক । ১৯৫৮ সালে এক্সপ্লোরার্স ক্লাব অফ ইত্ডিয়া 
প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিল একটিমাত্র উদ্দেশ : ভারতের তারুণ্যকে 
জাগ্রত করা। এল ১৯৬৬1 মিহির দেন তখন নিজের সীতার 
অভিষানগুলি শেষ করেছেন। 

আটান্নয় ঘে বীজ পুঁতেছিলেন, জলের অভাবে তাঁর ষেন নাঁভিংশ্বীস 
উঠেছিল। বীজ তখন মরো মরো। সাতষট্টিতে এক্সপ্লোরার্স 
ক্লাবকে নতুন করে গড়া 'হল। আটান্ন সালে ঠিক ছিল কন্-টিকি'র 
মত এটিও ভেলায় অভিযান হবে। পরে ভেল! ব্দলে দীড়টানা 
নৌকোর কথ। ভাব! হয়। ওদিকে দীড়টানা নৌকোয় রিজওয়ে ও 
ব্লাইখ কিছুদিন আগে আটলান্টিক অভিযান শেষ করেছেন। ওদের 
লেখা বই “ফাইটিং চান্স পাওয়া গেল। এরপর চাই নৌকোর 
নক্সা । রিজওয়ে-ব্লাইথের ইংলিশ রোজ-৩, তৈরি করেন ইয়র্কশায়ারের 
্র্যাভফোর্ড বোট সাতিস। 


“ইংলিশ রোজ-৩, ছাড়া গত একশ" বছরের মধ্যে এই ধরণের কোনে 
অভিযাঁন হয় নি। তাও আবার ফণাহীন (?) আটলাটিকে ; 
গ্রীষ্মমগ্ডলীয় বঙ্গোপসাগরে কখনও নয় । আটলার্টিকের উপসাগরীয় 
নোতের টাঁনে ফুক্তরাষ্ট্রেরে উপকূল থেকে কিছুটা সহজেই ব্রিটিশ 
স্বীপপুণ্চে পৌঁছান যায়। আর জান্দামানের পথে কেবলি ঘৃণিআ্োত। 
তার গতি সাধারণত উন্তর থেকে দক্ষিণমুখী। নৌকোয় কলকাতা 
থেকে আন্দামান হ্বীপপুঞ্জে সহজে পৌছুতে গেলে এরই স্থযোগ 
নিতে হবে। অভিজ্ঞত। থাক! চাই সদাবিক্ষু বঙ্গোপসাগরের এই 
ঘৃণিশ্রোতের। তাই বলে আটলা্টিক ও বঙ্োপসাগরকে নিরাপদ 
মনে করা উচিত ন্য়। প্রথমটির “হারিকেন* সম্পর্কে ধেমন 
ভবিত্দ্ধাণী করা অসম্ভব তেমনি বছরের নয় মাস বঙ্ষোপপাগর 
আটলাঁটিকের চাইতেও ভয়াবহ থাঁকে। জাঙ্গয়ারী থেকে মার্চ 
পর্যন্ত সে কিছুটা শাস্ত। কিছুট৷ ণিস্তদ্ধ। ব| কিছুটা স্তিমিত। 
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তবুও বঙ্গোপসাগর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন । যত 
বেশি ওয়াকিবহাল হওয়া ঘাঁয় ততই নিরাপদ অভিযাঁন। এক্ষেত্রে 
নৌবাহিনীর সাহাষ্য চাই সকলের আগে। পূর্ব উপকূলের ভারপ্রাপ্ত 
রিয়ার আডমিরাল কে, আঁর, নায়ারের ম্মরণীপন্ন হলেন মিহির সেন। 
তিনিও সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬, সালে পাল তোল! নৌকোয় বিশখাঁপত্বনম 
থেকে আন্দামান তথ! 'কালাঁপানি, অভিযানের বিবরণ পাঠিয়ে 
দিলেন। ওই বছর নৌবাহিনীর লেফটেনাণ্ট সামস্তের নেতৃত্বে প্রথম 
আন্দামান অভিধাঁন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল । 

আডমিরাল এ, কে, চ্যাটা্জির নির্দেশে অপারেশন কম্যাগারের 
অধিকর্তা মহীন্দ্র বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরী করলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ 
কর! হল 'এ ফাইটিং চান্স” কে। 

কলকাতাঁয় বিশেষজ্ঞের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হল। 
তারাই পরিকল্পনা সার্থকভাবে রূপায়ণের নেপথো রইলেন। শুরুতে 
এই কমিটিতে ছিলেন মার্কেন্টাইল মেরিণের ক্যাপ্টেন ডি স্জা, 
কলকাতা পোর্ট কমিশনার্সের ক্যাপ্টেন পি, এন, বাটরা, কলকাতার 
নৌবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কম্যাগডার আর, পি, খান্না। যোগ দিলেন 
হুগলীর হারবার মাষ্টার ক্যাপ্টেন বি, এস, পাভরী। এ ছাড়। 
রইলেন এক্সপ্লোরান' ক্লাবের অমর চ্যাটাজি, অশোক দাশগুপ্ত 
এবং থর মরুভূমি অভিষান-খ্যাত ক্লাবের সধশ্য যুগভান্থ সিংদেও 
ওরফে জিমি। অমল ঘোঁষ আর অমিত রাহার কাজে রাঁতশ্দিনে কোন 
ফারাক ছিল ন!! ূ 


নৌকো তৈরি নিষে চিন্তার শেষ ছিল না! কেমন নৌকো, কোথায় 


কানোজি আংযে 


তৈরি হবে ইত্যার্দি। এজন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন হয় অনেক 
আগে। ১৯৬৮-র ২২শে জুন আডমিরাল চ্যাটাজি কলকাতায় 
গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপে “কিল করলেন। ওখাঁনকাঁর ম্যানেজিং 
ভিরেক্টর এস, স্ুন্দররাঁজন এবং এ, জে, ওয়াইজ পরম উৎসাহে 
এগিয়ে এলেন । যাত্রা শুরুর আগের দিন পর্যস্ত ওয়ার্শপের কত 
কমমী কেমন উদ্দীপনা নিয়ে কাঁজ করেছেন তা ভাবলে আজও 
অবিশ্বীন্ত মনে হয় যে, বাঁডালী “এখন কুঁড়ে ।, 


কেমন নৌকো 


উপর খোল! নৌকোঁর দৈর্ঘ্য ২০ ফুট, প্রস্থ সাড়ে পাঁচ ফুট । নৌকোর 
খোলে ৮* গ্যালন পানীয় জল রাখার মত ব্যবস্থা । খালি অবস্থায় 
জল্‌ থেকে উচ্চতা সাড়ে তিন ফুট; তবে প্রায় এক টন অতি 
প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিলে জল থেকে উচ্চতা দীড়ায় মাত্র 
১৪ ইঞ্চি। সি, পি, টিকের তৈরী আন্দামান অভিযানের জন্য 
এই নৌকোয় তিন জোড়া দীড়ের ব্যবস্থা হল। এছাড়া 
অতিরিক্ত চাই কয়েক জোড়।। কেন না, অকুল দরিয়ায় কোন্‌ বিপদ 
আসবে কে জানে! 

নৌকোর মধ্যে তিনটি ছয় ইীঞ্চর ছোট বেঞ্চের মত বসার জায়গ! 
বানানো হল। অভিষাত্রিগণ ওর উপরেই বলবে, বিশ্রাম নেবে, 
ঘুমৌবে। উপরন্ত দীড়ও টানবে ওখানে বসেই। গলুইয়ের দিকে 
রাডার বসানো হল। নদীর মধ্যে থাকার সময় বা আন্দামান 
ধিকে গিয়ে অগহীন উপকূলে রাঁডারের প্রয়োজন বলে। নৌকো 
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কোনও কোবন নেই । রোর্দে পোড়া থেকে বাঁচার জন্য ক্যানভাসের 
টাদদোয়া ব্যবহার করবে অভিষাত্রীছয়। অবশ্য চাঁদোয়! মাথায় দিয়ে 
দাড় বাওয়া অপভ্ভব। অর্থাৎ সাঁগরের বুকে সব রকম কষ্ট সহ 
করার জন্ ছুটি প্রাণীকে ঈঁপে দেওয়া হবে! 

ইঞ্জিনবিহীন নৌকোয় পাঁলও নেই। দীড়ের নৌকোঁকে একমাত্র 
সহঘোঁগিতা করবে সমুদ্রের অন্নকৃল শ্রোত। তাই অভিযাত্রী 
নির্বাচন শুধু তাঁদের কষ্টসহিষুত্তা বা স্গম্বাস্থ্য দেখে নেয়__ 
অপরিহার্য হল তাদের তাত্ক্ষণিক বিচাঁরবুদ্ধি এবং তদন্ুযাঁয়ী 
কাজ করা। 

আট ফুট উচু মাস্তলের মাথায় ব্রোগ 'ক্রাউনঃ তৈরি হল। ওটির 
কাজ রাডার রিফ্লেক্টরের । রাঁভারের উপরে ব্যাটারী-চালিত আলোর 
ব্যবস্থা হল--অন্ধকার সমুদ্রে যখন অভিষাত্রীপ্বয় ঘুযুবে তখন 
কোন জাহাজ যাঁতে ওদের ঘাঁড়ে চেপে বিপদ ন] ঘটায় তাই। 
স্থির হল নৌকোঁয় কেরোসিন, পেট্রল বা কোনরকম দাস 
পদার্থ থাকবে না। ঘবে শেষে স্থির হয় দীড় থাকবে সাকুল্যে 
ছয় জোড়া । 

নৌকোটি এমনভাবে তৈরি করা হল যে মালপত্রে ভি থাক সত্বেও 
যদি ঢেউয়ে পড়ে ডুবে যায় তাতে খুব আশংকার কারণ থাঁকবে 
ন।। সামান্ত ছৌোয়াতেই আবার তাঁকে যথারীতি অবস্থায় 
ফিরিয়ে আনা যাঁবে। হুগঙ্গীতে ডিউক-পিনাঁকীব ট্রেনিংকালে তাঁর 
প্রমাণও পেলাম। 

সেদিন ৪ঠ। জানুয়ারী, ১৯৯৯ । কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন মন্ত্রী 
এল, এন, মিশ্র কলকাতায় এসে আছ্ুষ্ঠানিকভাবে নৌকোথানি 
একাপ্লোরা্স ক্লাবের হাতে তুলে দিলেন । তখনও ওর নামকরণ 
হয়নি। 

ক্লাবের চেয়ারম্যান মিহির সেনের মাথায় তখন আর এক চিস্তাপ 
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ভাবনা নামকরণ নিয়ে। এঁতিহাঁসিক নাম চাই। এমন নাম 
তারত-ইতিহাসে যা অবিস্মরণীয় এবং গরীয়ান করে তুলবে আর 
এক ইতিহাস-_ প্রথম টাড়টান। নৌকোঁয় আন্দামান অভিযাঁনকে। সেই 
নাম, সমুদ্দ্েও যার একাধিপত্য ছিল । 

নামে কিবা আসে যায় তবুও মিহিরৰাঁবু বললেন, কোনও সময় আমরা 
নিছক .আযাডভেঞ্চারের জন্য এই অভিযানের কথা ভাবিনি। এই 
অভিযান এমনভাবে সমগ্র জাতিকে নাঁড়। দেবে যাতে ভাটা পড়া 
বাংলা তথা ভারতের তারুণ্যে জোয়ার আসবে। তাই সাধারণ 
নাম নয়। এমন নাম চাই যার মধ্যে কাহিনী আছে, কিংবদন্তী 
আছে, যা মানুষকে উৎসাহিত করবে, প্রেরণ দেবে। সেই 
নামটি হল মৃত্যুগয় মারাঠা নাবিক “আযাডমিরাল কানোজি আংরে 1, 
আশ্চর্য হয়ে গেলাম_নামটি উত্থাপিত হতে কেউ কোনরকম 
উৎসাহ দেখালেন না । কাঁনোঞজি আঁংরে? সে আবার কে! এই 
রকম মনোভাব । 

অথচ আঁড়াই শ” বছর আগে টুকোঁজি আংরে"র ( শিবাজীর নৌবাহিনীর 
কম্যাপ্ডার ) ছেলে কনোজি ছুর্দীস্ত বিদেশী কয়েকটি নৌবাহিনীর 
সঙ্গে একাকী লড়েছিলেন। পরান্ত করেছিলেন পতৃ গাল, হল্যাণ্ড ও 
গ্রেট ব্রিটেনের সম্মিলিত বাহিনীকে । ইউরোপের কাছে কাঁনৌজি 
মাথা নত করেন নি। এই কানোৌজিই ১৭১৩ সালে বোম্বাইয়ের 
ইংরেজ গভর্ণরের নৌকো আটক ৰরে রেখেছিলেন । ১৭২৯ সালে 
তিনি মারা যান । 

আন্দামান গামী এই ছোট্ট নৌকোর গায়ে ইংরেজিতে লেখা হুল 
'আআডমিরাল কানোজি আংরে । 

নৌকোর সমন্ত! মিটল। এবার অন্থান্য জিনিষ চাই । টাঁক। কোথায় ! 
আলে থেকে আবার অন্ধকারে! এক মাসের এত বড় অভিষানে 
অনেক কিছু চাই। আআডতে্ারের সব খিল” বুঝি মাঝপথে 
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বিলীন হয়ে যায়! আধিক বিন্ময় নিয়ে বু আগেই ভাঁব। হয়েছিল, 
ক্লাবের সাত ও শুভানুধ্যায়ীরা তদমুষায়ী কাজও করেছেন, 
কিন্তু সমশ্যার সমীধান হয়েছে সাঁমান্তই । অথচ উদ্যোক্তারা ঘোষণ। 
করেছেন, জনসাধারণের সাহাষ্য চাই। তবে এক কপর্দক সরকারী 
সাঁভাষ্য নয়। সরকারী সাহায্য ছাড়া কোন কাজ করা যায় না-- 
প্রচলিত এই ধারণাঁকেও এক্সপ্লোরা্স ক্লাব চ্যালেঞ্জ জানালেন । 
অথচ কলকাতায় আচার্য জগদীশ বস্থ রোডে কারনানি এস্টেটে 
এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের তখন অফিস ঘরের চাঁর মাসের ভাড়া বাঁকী। 
এদিকে অভিযানের জন্য চাঁই অন্য আড়াই লক্ষ টাকা । এর আগে 
1ব স্থ্যভেনির ছেপে বিজ্ঞাপন থেকে মাত্র সাত হাজার টাক৷ 
তুলেছে। অর্থাৎ অভিযাঁন শুরুর আগেও নানা অভিযান করতে 
হল চেয়ারম্যান থেকে সাধারণ সদস্য পর্যন্ত প্রায় সকলকেই। 
কলকাতা, দিলী, বোম্বাই, মান্রাজ--সর্বত্র বড় বড় ব্যবপায়ীদের 
কাছে চিঠি দেওয়া হল সাহাধ্যের আবেদন জানিয়ে। কিন্তু উত্তর 
আসে মাত্র ছুটি। তাঁও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রাইভেট আযাসিস্ট্যাপ্টের 
কাছ থেকে। তাঁরপর চিঠি গেল্‌ বিভিন্ন বণিক সমিতির কাছে। 
মিলল মাত্র ৬২৫ টাকা । আবাঁর স্থ্যভেনির ছাপা হুল। উঠল দশ 
হাজার টাঁকা। 
তবে সাহাধ্য করেছেন অনংখ্য মানুষ, সহানুভূতি জানিয়েছেন কতজন 
তারও শেষ নেই। এবং তার্দের জন্যই কানোজি আংরে" যাত্রা 
করতে পেরেছিল। 
নৌকোঁয় কি কি খাগ্ঠ থাকবে--সে নিয়ে আবার সমস্ত | ইংল্যাপ্ডের 
অভিযানে 'টিন্ড রাইন ও বিফ কারি, বেশি ব্যবহৃত হয়েছিল। 
সব খাদ্য ও পানীয় তার! কিনেছিলেন । কিন্তু ভারতে? ওই 
ধরণের খুব কম জিনিষই মেলে। যাঁও বা! পাঁওয়া যাঁয় তা ছোট 
ছোট টিনে। ত্রিশ দিনের জন্য ছুই জনের খাছ চাই। 
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খাঁগ্চ পাওয়া! গেল প্রতিরক্ষা সচিব এইচ, সি, সারিণের বদান্ততায় । 
কিন্তু ওর সব নিয়ে যেতে হল মহীশূরে পরীক্ষার জন্য--ডিফেন্দ 
ফুড রিসার্চ ল্যাবোরেটরিতে | সেখাঁনকার ডিরেক্টর ডাঁঃ বিজয় রাঘবন 
বললেন, অভিযাত্রী যে কোন একজনকে মহীশূরে আসতে 
হবে। তাঁদের কোন্টা খেতে কেমন লাগবে তালুযায়ী খাচ্ঠ 
পছন্দ করতে হবে এবং তিনিই খাগ্চ সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় 
ফিরবেন । এ উনসত্তরের জাঙ্গুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহের কথা । তখনও 
ঠিক রয়েছে যা শুরু হবে ২৫শে জাঁহুয়ারী | 

ডিউককে তাই বিমানে মহীশূর পাঁঠান হল। অথচ পকেট প্রীয় 
শূন্য ! রাজ্যপাল ধর্মবীরের দ্বারস্থ হলেন মিহিরবাবু। তিনি 
আই, এ, সির চেয়ারমানকে জানাতেই সব ব্যবস্থা হল। ডিউক 
মহীশূরে পরীক্ষার পর পাঁচ শ' কিলো 'টিন-ফুড? নিয়ে ফিরে এল । 
উপদেষ্টা কমিটির বিশেষজ্ঞরা তীদের কাজ ঘথারীতি করছেন। 
যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরি শেষ, রুটম্যাপ অর্থাৎ কোন্‌ পথে 
যাবে এবং অন্ঠান্য বিষয়ও প্রস্তত | 

অভিযান শুরুর উপযুক্ত সময় কখন! কলকাতা আবহাওয়া অফিসের 
প্রধান রাই সরকার ও তাঁর সহযোগীদের সাহাঁষ্য চাঁওয়া হল। 
পি ভট্টাচার্য কলকাতা থেকে আন্দামানের পথে বঙ্গোপসাগরের 
একশ" বছরের চরিত্র কি ছিল তা৷ জানিয়ে দিলেন। তারপরই উপদেষ্টা 
পর্যৎ স্থির করলেন অভিযাঁন জান্থয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে শেষ 
করতেই হবে। 

অবশ্ঠ যাত্রাপথে পুরো তিন দিন অর্থাৎ বাহীত্তর ঘণ্টা বর্ম! উপকূলে 
প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। ডিউক-পিনাকী তখন চরম বিপদের সম্মুখীন 
হয়। পরে ওদের ডায়েরী এবং আবহাওয়া বিশেষজ্জদের রিপোর্ট 
থেকে জানতে পারি গৌহাটি ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প 
হয়েছিল এবং তাই সমুদ্রেও তোলপাড় । 


১৭ 


কানিজ জীংরৈ 
ভীকমর্হাধস্থা ওাঞজতিঙাজীর্দের ছিল ও।৬ই রকম বিগ এপ) আংরৈ, 
ডুবে গেলেও ডিউক-পিনা কী মণ্তাহের পর সপ্তাহ অঠুলওঈুেভস 
ধাঁকাতি পারিবেন বদন চগ্রািয়েল দংঘুক জিদনধাথিনীয় যী 
'কালীদবারাপ্রেইকঘসঃসাাযইজি, ছি গ্পীইফী ভিহিকট! বিশে 
ধরণের কিছু খাদ্য, বিশেষ শ্ধষঠার ৮ টীগাহিচ সিগনাল ট$5-০রর 
গিষ্তল [:৪০্রই দিল থেকোওন ধরতিরদ্রডিমঅধিলি ঘের হবে খেত 
দাট্ধিদুরের জীঙ্ছাজ তরদ)/কী লবানও ছকে ধৃবেতাহগদের-রয়ী 
সাহায্ি দ্য ছুটে ফিক?) হেনা "ছিলন্জীগ্থা ইরা) ছিগং সুতোর 
মোন) জল (বকে) 'ছজী হীজালী দানি পাভাগলাদীয়ঈপে্ধীবহলির 
ভারেজনীর্ঘ পতন এগুজি?:। কনক ধিরে ১ডিধেক ১রিসা্ডি 
ল্যাবোরেটরী )। হাঙর তাড়াবার জন্য হপাঁউভাওধুধ? ভ্রথিজিধ 
চিকিৎসাঁর মরঞ্জাম সহ অন্য ঘব সরগাম পৃথকভাবে ওয়াটার প্রুফ 
পাত্রে নৌকোর খোলে বেঁধে দেওয়া! হয়। 
এক্সপ্লোরার্স ক্লাবকে ধন্যবাদ । ধন্যবাদ ক্লাবের চেয়ারম্যান মিহির 
সেনকে । কেননা, জরুরীকালীন ওইসব সরঞ্জাম ডিউক-পিনাকীর 
সঙ্গে না থাকলে আমরা হয়ত! ভারতের এই ছুই তরুণ ছুঃসাহুমীকে 
জীর কৌনভীদ 'ধৃঠিওনিতম না বৌএধিসংখা অভির 
ইাঁসিনিছেম হালে ধীঅি্তি পর্বতে) তৈমনি রবিৎ হারিয়ে হে 
ধঙ্গেপিসাগরের দীর্প উদ্লেস১ 1৭10 +৮117:1015 ঢিট 1 চা 51৩1৯) 
ধরন খর দ্কামিতি আর এবং ডিউক গিবীডরি হাতি 
ধরার ঘমারে লীন বিশ তাঁর খাঁটি? বলে 'বীথিএগদো 
এপারে বিদায় শুভেচ্ছা জানিয়ে কলকাতার, বিরেপ্ঠি নি 
ঈদে মানামালোটনাদী নন কি নীবীী।দনদবিিগনীদি 
ঈন্রিীও৪ইনহেরিতবডাবে হরি বহি এন 
দৈ্জীয়ানে ফী?" কেননতা্দির ৫০০ ৬ মিঠা রসে 
দত ধর ।নি) উত্তরও সহজা:* বড় 'উয়ারলেস দিনৈ 'মৌঠোর 


২ 


কানোজি আঁংরে 


কোনরকম মানসিক বৈকল্য যাঁতে না আঁসে তাই পাঁচদিন ধরে 
আন্টোপান্ত খুটিনাটি পরীক্ষা! হল প্রত্যেক অভিযাত্রী প্রার্থীর । 

সবশেষে যোগ্য বিবেচিত হয় ভারতীয় নৌবাহিনীর লেফটেনান্ট জর্জ 
আযালবার্ট ডিউক ও কলকাত! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শরীরবিষ্ভার গবেষক 
পিনাকী চ্যাটাজী। 

পিনাঁকীর শরীর ও মনের পরীক্ষা হল। ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা যায় 
সে এ-১ শ্রেণীভুক্ত । ডিউককে একরকম ওয়াঁকওভারই দেওয়া হয়। 
তবে দিল্লী থেকে আগত মার্চে্টে নেভির রমেশ সাঁয়গল ও কলকাতার 
পিনাঁকী চ্যাটাঁজী দুজনই সমান নম্বর পাঁয়। কিন্তু সায়গলের মেডিকেল 
রিপোর্ট বলে দিল সে আপাতত “আনফিট”। 

১৯৬৯-এর ২১শে ডিসেম্বর দুই অভিযাত্রীর নাম ঘোষণ। কর! হল। 
আজ স্বীকার করতে কু নেই আমি সেদিন বিকাল পর্ধস্ত এই 
অভিঘানকে তেমন গুরুত্ব দিই নি। তবে সন্ধ্যায় অগ্রজ প্রতিম 
ও নন্দাঘুর্টি অভিযাঁনের সহযাত্রী সাংবাদিক গৌরদ।' ( গৌরকিশোর 
ঘোষ) বললেন, হেলা.ফেল। করিস নে। মিহির সেনের ব্যাপার |. 
উনি খা ধরেন তা করেন। 

তাঁরপরই মিহিরবাঁবুর সঙ্গে যোগাযোগ ও পরে পিনাঁকীর সঙ্গে । 


প্রথমদিন ঃ ডিউক পিনাকী ও আমি 


টেলিফোনে কথ! হচ্ছিল। অপর প্রান্ত থেকে অন্বোধ এল 
“কাল সকালে গার্ডেনরীচে মেরিন ক্লাবে আনন, আমি থাকব, জর্জ 
ডিউকও থাকবেন । 


৬৬ 


কানোজি আংরে 


২১শে ডিসেম্বর সকালে- প্রায় সাড়ে ছটাঁয় হাজির হলাম মেরিন 
'ক্লাবে | | 

কে পিনাকী, কে ডিউক তখনও জানি না। ট্রাউজার, সার্ট 
ও মোট! লেম্গের চশমা পরা একটি তরুণকে দেখে মনে হল সেই-ই 
পিনাকী। মেরিন ক্লাবে ডিউকের ঘরে ঢুকেই ওকে দেখে বুঝতে 
দেরি হয়নি। আর একজন খুব ফর্পা, স্যট-টাই পরে ওরই সঙ্গে 
আলোচনা! করছে। বুঝতে অস্থ্বিধা হল না--এই ডিউক। 
'পিনাঁকী পরিচয় করিয়ে দিল-_লেফটেনাণ্ট জর্জ আযাঁলবার্ট ডিউক । 
ডিউক সেকহাও করে জানাল, ওর! আমার জন্যই অপেক্ষা করেছিল। 
ব্রেকফাঁ্টের পর তিনজন লনে গিয়ে দাড়ালাম । 

»-তোমাঁদের দুজনের পরিচয় কতদিনের ? 

পিনাকী ঘড়ি দেখে বলল, মাত্র পনের ঘণ্টা । গতকাল বিকাল 
চারটায় ডিউকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছে, আন্দামান অভিযান বিশেধজ্জ 
কমিটির কাছে হাঁজির হওয়ার পর। সাত শ” আবেদন পত্র এসেছিল। 
বিশেষজ্ঞ কমিটি আমাদের ছুজনকে নির্বাচন করেছেন । 

ডিউক বলল, হয়তো ছ্ুজনকে সাঁগরজলে একসঙ্গে মরতে হবে | * 
পিনাকীর মুখের দিকে তাকালাম, কোন পরিবর্তন নেই। ভান হাত 
বন্রমৃষ্ট করে 'বে অফ বেঙ্গল পার হবোই।” সে ডিউকের দিকে 
তাকিয়ে “তুমি লিডার, নৌবাহিনীর অফিদার এখনই মরার কথা 
বলছ যে! পিনাঁকী নজরুলের কাগ্ডারী হুশিয়ার আবৃত্তি করে 
শোনাল, “দুর্গম গিরি 'কীন্তার যক।১ তাঁবপ্র ইংরেজিতে তরজমা 
করল। কয়েকটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতও সঙ্গে । প্রায় বাইশ বছরের তরুণ 
কলকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয়ের শরীরবিষ্ভার গবেষক আর পচিশ বছরের 
নৌ-বাহিনীর অফিসারে শুধু পরামর্শ, নান! জল্পনা, নানা ফন্দী। 

গুনলাম বঙ্গোপসাগরের খল জল ভিউকের নখদর্পণে। একুশবার 
সে নৌ-বাহিনীর জাহাজ নিয়ে কলকাঁতা-আন্দামানের মধ্যে 


ছু 


কানোজি আংবে 
ধাঁতাঁয়াত করেছে। ৬৭তে মষ্টিলের এক্সপোশ্য সে ভারতের 
প্রতিনিধিত্ব করেছে। বাঁবা, মা, ভাই বিদেশে--কানাঁডীয়। দেশে 
তখন নিজের বলতে প্রেমিকা কোমল সচদেব। থাঁকেন বোস্বাইয়ে | 
পিনাকীর অভিজ্ঞত। আছে রোয়িংএ। কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় রোক্িং 
টিমের নেতৃত্ব করেছে। সে ইউনিভারসিটি ব্ু। বিদেশে ব।ইচের অভিজ্ঞতা 
আছে। তারই নেতৃত্বে কললকাঁত৷ একাধিকবার বিজয়ী হয়েছে । 
মেরিন ক্লাব থেকে ফিরে আপার সঙ্য় পিনাকী হেসে বলল, 
চিরদাপীবদা, মরলেই বাকী! ডিউকের প্রেমিকা আছে। ওরা 
সায়েব-স্থবো মাজষ, বাঁব"মা'র তোয়াক্কা রাখে না। আমার কিন্ত 
বাব মা বড় বাধা । কারুর মত নেই, ভাই বোন এমন কি 
বাড়ির চাঁকরটাঁও বলেছে--্দাদাবাবু যেতে পারবেন না। কিন্ত 
আমি '“ঘাবোই, আমি যাঁবো |” দেখাতে চাই বাঁডীলী ভীতু নয়, 
কাপুরুষ নয়, ভাল কাঞ্জের জন্ত মরতে জানে । 
বিকালে আবার দেখা । ওরা ছুজনেই আনন্দবাজার ' পত্রিক। 
অফিসে এসেছিল। 'মাঠ-ময়দাঁন” দফতরে ওদের ছুজনের ছবি 
তোঁল৷ হল। তারপর ছুজনেই বের হল। সময় অল্প, হাতে কাঁজ 
অনেক। 'পিনাঁকী বলল, মূলে মিহিরদ। ( সেন ) থাকলেও নিজেদের 
সব দেখে শুনে নেওয়া দ্রকার। জিনিষপন্জ সব গুছিয়ে নেওয়া 
তো৷ অ'ছেই। কিন্তু আরও জরুরী রিহারসাল। “কানোজি আংরে, 
নিয়ে ওরা সাগর মোহনায় গিয়ে কয়েকদিন মহড় দেবে। সমুদ্রের 
ঢেউ, হাওয়ার সঙ্গে ডিউক পরিচিত, কিন্ত ২* ফুটত৫ ফুট দীড় 
টানা নৌকো নিয়ে অভিজ্ঞত| এই প্রধম। পিনাকীর তো নক্ষী 
বা লাগরের অভিজ্ঞতাই নেই। শ্ধু লেকে বা ওই রকম বাঁধ! 
জলে রো বোট চাঁলিয়েছে। হ্যা, তবে সমুদ্রকে দেখেছে দূর থেকে 
অনেক অনেকবার । অলক্ষ্যে নাঁকি সমুদ্র ওকে হাতছানি দিত। 
ডাক দিত তাঁকে জয় করার, কিন্তু সুযোগ কোনদিন আসেনি । 
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খবরের কাঁগজে এক্সপ্লোরার্দ ক্লাব অফ ইত্ডিয়ার বিজ্ঞপ্তি দেখে 
সাড়া দিল; উপেক্ষা করতে পারেনি সপ্তসিন্ধু বিজয়ী মিহির সেনের 
তরুণের প্রতি আহ্বানকে । আর সাড়া দিয়েছিল মহীশূরের ভারতীয় 
নৌ-বাহিনীর অফিপার এই ডিউক । 

প্স্তা নির্বাচনের পরেই তোড়জোড় শুরু ট্রেনিং এর । এই ট্রেনিং-এর 
মধ্যে শারীরিক যোগ্যতা বাড়াবার জন্ত রোজ ব্যায়াম, কানোজি আঁংরে, 
নিয়ে দীড় বাওয়া, প্রাথমিক চিকিৎসা, বেতারে সংবাদ আদান 
প্রদান, নৌকো মেরামতী বা ছুতোরের কাঁজ, এবং বিশেষ করে 
পিনাকীর জন্য নৌচালনা ও সিগন্যালিং-এ শিক্ষার্দীন ; সর্বোপরি সমুদ্রের 
সঙ্গে আত্মস্থ হওয়! । 

ক্যাপ্টেন পাভরি বললেন, পিনাকীকে সমুদ্রে ষেতে হবে অভিষানের 
আগে, সীগর মোহন! পার হয়ে নৌকো নিয়ে দীড় টেনে টেনে অভ্যস্থ 
হোক) সীম্যানশিপ ও নেভিগেশনে ওকে পোক্ত হতে হবে। ছুই 
তরফায় পিনাঁকীকে মোহনায় (স্তাগুহেডস ) পাঠান হল। দ্বিতীয়- 
বার ডিউকও পিনাকীর সঙ্গী ছিল। শেষবার উভয়ে সমুদ্রের কিছু 
চরম অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরে । ওদের সঙ্গে আমারও যাঁওয়ার' কথা 
ছিল। কিস্তু কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে তখন অন্তবর্তী সাধারণ 
নির্বাচনের দাঁমাম। বাঁজছে। ইচ্ছে থাকলেও যাঁওয়া সম্ভব হয়নি। 
ডিউক পিনাকীর সঙ্গে একমান্মর সাংবাদিক ছিল স্টেটসম্যানের 
মানস ঘোষ। 

ওদের ফেরবার পর মানসের মুখে খবর শুনে আশংকা হলঃ 
অভিযান হবে তো! কেননা, ডিউকের উরুর পেশিতে এমন টাঁন 
ধরে যে তাঁকে হাদপাতালে ভত্তি হতে হুল, পিনাকীর ডান হাতে 
বুড়ো আঙ্‌লের নখ উড়ে গিয়েছে, শীতের সমুত্রে ও ঝড়ে পড়েই 
নৌকোটাকে বাগে অনতে গিয়ে। ফেরার পর পিনাকীর আঙলটা 
দেখে ভয় হল। ভয় আমার চ্পইতে মিহিরদা'র আরও বেশি এবং 
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তা ডিউককে নিয়েই ; একদিন রাজভবনের পৃবদিকে গভর্ণসেন্ট প্রেস 
ইঞ্টে গর অফিসে ঘেতেই ভ্র-কুচকে গন্ভীরভাবে বললেন, চিন্র্দীব, 
ডিউককে বাদ দিতে হতে পারে। বললাম, তা হয় না। লিডারকে 
বাদ দিয়ে'...*.? এমন অভিজ্ঞ ছেলে পাবেন কোথায়? 

মিহিরদা আমার গ্রশ্ত্ের জবাব দ্বেননি। হয়তো উত্তর দেওয়া সম্ভব 
ছিল না। তিনি হানপাতালে খোঁজ নিলেন, ডাক্তারবাবু জানালেন, 
ডিউক এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ স্ুস্থ হবে। গর মুখে তখন হামি। 
আমি চলে এলায়। 

অফিসে ফিরে শুনি মানম খবর পাঠিয়েছে--বিকালে আমি যেন 
ম্যান ও' ওয়ার জেটিতে থাকি । পিনাকীও যাঁবে। ইতিমধ্যে 
টেলিফোন এল মানসের "তুমি অফিসের সামনে গেটে অপেক্ষা কর, 
আমরা আসছি।, মানস মোহনায় ভিউক পিনাকীর অসংখ্য ছবি 
তুলছে: ওর কাগজের জন্য বড় একটা রাইট-আপ লিখছে । 

যেতে ষেতে দে কলকাতা! থেকে প্রায় দেড়শ" মাইল দুরের মোহনার 
বিচিত্র অভিজ্ঞতাঁর কথা শোঁনাল। ডিউক পিনাঁকী সেখাঁনে ঘণ্টার 
পর শণ্টা সমুদ্র শোতে দাড় বেয়েছিল। সাগরের বুকে অতটুকু 
নৌকোঁকে দেখে বিদেশী জাহাজগুলির কৌতুহল এবং পোর্ট 
কমিশনার্সের পাইলট জাহাজকে জিজ্ঞাসা এবং তাদের লক্ষ্যের কথা 
শুনে অভিনন্দন ও খাবার পাঠানোর গল্প বলল মানস । ওরা নৌকোতেই 
টিনের খাবার ও স্টোভ নিয়ে গিয়েছিল। ট্রেনিং-এর সময়েই মৌকোঁতেই 
খাবার গরম করে খেতে গুরু করে। 

জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে ওই ট্রেনিং শুরুর সময় ওরা দেখতে পায় 
বঙ্গোপসাগর পুকুরের মতই শান্ত, অচঞ্চল। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে 
বঙ্গোপসাগর যে রূপ ধারণ করতে পারে তা দেখে সমুদ্রে নতুন হলেও 
পিনাকী ভয় পাঁয়নি--অবশ্ব মানসের মনে ভয় দেখা দিয়েছিল। 
সমুদ্র ম্তরোতে এবং ঢেউয়ে নৌকো চলে গিয়েছিল পাইলট জাহাজের 
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নাগালের বাইরে । এদিকে 'আংরে'তে তখন কোনও কম্পাঁস ছিল 
না; বেতাঁর ব্যবস্থাও নয়! একদিন বেলা একটার পর হঠাৎ সমুদ্র 
বিচ্ুন্ধ হয়ে পড়ে এবং তার পর এত দুরে “আংরে” চলে ষাঁয় যে, পাইলট 

জাহাজ 'সাগর' এর কাছে ফিরতে তার রাত দৃশট। বেজে যায়। 

মানপ ভয়ে আথকে উঠেছিল নৌকোর চারিদিকে সমুদ্র সাপের কিল- 
বিল করে ঘুরে বেড়ানো আর ১২ থেকে ১৫ ফুট অপংখ্য হাঞ্চরের 
আনাগোঁন। দেখে । তবে ওরা সব পালিয়ে যায় হঠাৎ শুশুকের হণ; 
শবে। মানস ২৯শে জানুয়ারির (১৬৯) স্টেটসম্যানে ও সম্পর্কে বিস্তারিত 
বিবরণ লিখেছিল। অভিযান শুরুর আগে ডিউক-পিনাকী সম্পর্কে 
এটি হল দ্বিতীন্ন বড় “রাইট আপ” । প্রথমটি লিখেছিলাম আমি 
আনন্দবাজার পান্রিকায় 

“নৌকোয় হাঁজার মাইল” হেডিং-এ ২৫শে ডিপেম্বর (7৬৮) তারিখে 
বের হয় ; 

ভারতের ছাত্র যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রেরণা ও উত্পাঁহ সঞ্চারই 
আমাদের মূল উদ্দেশ্য । 

নৌকোয় কলকাতা থেকে আন্দামান ধাত্র। প্রসঙ্গে ছুই সংন্তৰিশিষ্ট 
অভিযাত্রী দলের নেতা! লেফটেনাণ্ট জর্জ আ্যালবাট ডিউক গত 
শনিবার কথাগুলো! বললেন। ভারতীয় নৌবাহিনীর অফিসার লেঃ ডিউক 
ও কলকাত। বিশ্ববিস্তালয়ের শরীরবিষ্ভার গবেষক পিনাকীরঞজন 
চ্যাটার্জি ২র। ফেব্রুয়ারি এই ছুঃলাহপিক অভিযানে যাত্রা করবেন। 
পাঁল ও ধন্ত্রবিহীন নৌকোয় দাড় টেনে আন্দামান পর্যন্ত হাজার মাইল 
যেতে লাগবে আহ্মানিক চল্লিশ দিন। এশিয়ায় এই ধরণের অভিযান 
ইতিপূর্বে হয়নি। এক্সপ্লোরার্দ ক্লাব অক ইগ্ডিয়া এর উদ্যোক্তা । 
৫-* পাউও ওজনের নৌকোটি তৈরি হচ্ছে গার্ডেন রীচ ওয়ারকশপে । 
নৌকোটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে যথাক্রমে ২০ ও ৫ ফুট। 

ছুইজনের খাবার, বেতারযন্ত্র, ক্যামের1, অ!গোমিটার কম্পাদ ইত্যা্ি 
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যন্ত্রপাভিসহ মোট ওজন দীড়াবে এক হাঁজার পাঁউগড। অভিযানের 
ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫৫ হাজার টাকা। 

কলকান্তার ম্যান ও” ওয়ার জেটি থেকে সাঁগরদ্বীপ পর্বস্ত কলকাতা 
পোর্ট কমিশনার্গের ফ্িমার সঙ্গে থাকবে। তারপর বিপদসংকুল 
পথের একমান্তর ভরসা ম্যাপ, কম্পাস ও দিনের বেলায় সুর্য, রাত্রে চাদ 
তারা। জ্রিশ ও চল্লিশ ফুট উচু ঢেউ সম্পর্কে উভয়ে সচেতন। 
মৌকোর সঙ্গে উভয়ের কোমরে নাইলনের বেল্ট বাঁধা থাকবে। ডিউক 
গত বছর “গুলদ্ার' জাহাজে আন্দামান অঞ্চলে অপারেটি-এ ছিলেন। 
ওই অঞ্চলে সমুদ্রের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ। পিনাঁকী 
১৯৬৪-৬৫ ও 7৬৫৬৬ তে কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের রোয়িং 
অধিনায়ক ছিলেন । লেক ক্লাবের হয়ে একবার কলম্বোও যাঁন 
ভিউকের বাড়ি দিল্লি। বয় ২৫, বাবা, মা বিদেশে থাকলেও ছেলের 
এই ধরণের কাঁজে তার! সর্বদাই উৎসাহ দেন, তরুণ নৌ অফিসারের 
নেশা! ছবি তোল! ও কবিতা লেখা, সব কবিতাই প্ররুতি ও সযুন্তরকে 
নিয়ে। বাঁকি বিষক্নটি “যুদ্ধ ও শাস্তি” । পিনাকীর বয়স ২২। নিয়মিত 
লেখেন। অন্য নেশ। গাড়ি চালানো । অভিযানের সময় শরীরের 
বিভিন্ন অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করবেন এবং এজন্যও কিছু যন্ত্র নিয়ে হর | 
ডিউক ফর্সা, লম্বায় ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি, পিনাকীর রং ময়লা, ৬ ফুট ২ ইঞ্চি 
উচ্চতা। দুজনই অবিবাহিত। উভয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভাক্তারী 
রিপোঁটে বলা হয়েছে---এ-১১। 

২র1 জাঙ্ছ্য়ারি থেকে কলকাতায় এক মাস ছুজন ট্রেনিং নেবেন। 
তারপর দুঃসাহসিক অভিযান শুরু । 


৫ 
কা? আ1.-২ 


কা্দীজিগ্জাহরে 

আগর ভরলৈন। ধর্নরিস্টারিজ্রন.ক্লি, চর? দ্ভীলনাাডিযি নি 
তার আছে, ওর সঙ্ষে মদৎ মিঁলঈর্ণ চর কমিঘদিপেরিস্কীপ্টেম 
সারির হউক লির্সীধীকেব্রফ। স্ভীছ দী্ভকটানমি ভারসিম দিতেন 
ট্রেনিং সবের" গুরুত্বপুর্ন বিষক্ী১)ছিল" দু অভির ইসবাঁসশ 
ভিলে্বদের শেক লর্ড ছিথেফেন্ভিযানৈর গর্বিত ভকেরু। দর্টি অয 
বোকীবড়ীর্রক্রীজমছি্ । ৩পুকনগী, জির্বাটনসির আীগেরীগাদিন। পরথনঠ 
ক্ষেগুতকাউক্েচিমঝোমান ০১ £নিকিভাছ £সতা+১ চ5৬5 কঠাৎ চান 
জান্তিযাঞ্গা মাইন নংকুজগ- কিছ ভর আও ঘো হাজী রম্দরথত্গীর 
উদ্ভরষ্ছিতে গাডস্তা মধিতর্সে উদঈন্ধি করজনিঘি।” চন ছিকিক উও 
মেৌঠকংয় পিভালজী ন়্ীক, ভা গুন্ছইক্ষি নেওয়%হঁথে কিনী । বিশেষ 
বন্দুক পিসুঙনার৪ ভিগ্ভা চিষতিইংস্নাকউনকলন |! স্থির নৌকষোর 
উড) পরষ্লেকাধা 1৯চ্যন্মাদ্দীমাঁমের ,* পশ্চিম । উঠাফুলে টা” পেছাল 
অহা হিং জীরিওয়াযা আআিতণ 2করিতে। নিরবে আমিই 
জেক্ষোল ধারণা? ওকে কষা, দরিতীয় তুই” আঅভিধীত্রীর্তে বটি 
ক্কোমনিচারণে /্রচাশু চরঘর্মরী মত উপধিকী উবাণীদ জী ধুলে বদুফী 
চান *সঘটানত ঘটাবতিচজাঁতির |: কিতধা ধর্দিং চযসশব্দের প্রাতৃতিক 
বিগার্জদ্আসে? হহযুক্তো আবভ্হতটারি ধা কমন্গৈ সহ রাত হী 
জীরিওগার্জের কথ। তথ সমুর্দের টৈউয়েপহিলী ছুঁয়ে্যাতিষ ৭ নি গা 
ইবির, মীনলিক জ্বলাদ স্ীপের 'জঁ পীষীন্য সনির অঙুি 
দেওয়া হল এই জন্য যে, হুইস্কি অবসাদ! নাকমিজ্জঃঞ্জবসীদ উজার) 
বাক়িক্কেতুলবাদি 15 থা নাঃ চাভাকাছিক ১ টীযদ্ধাও 16 
দাবা বা তাস (কিংবা এই ধরণের কোকতুখলন্ধাগজ ধীবিখেদিলোকে 
তাঁর মীমাংসা করবে? সম্প্রতি রাশিয়ায় মহাকাশ গবেষকরাঁও এর 
বিরোধিতা করেছেন, দাঁবা খেলা মানুষকে পৃথিবীর সব চিন্তা থেকে 
পৃথক করে রাখে । কিন্তু এও দ্বন্দ ও হিংসার দিকে নিয়ে যেতে পানে। 
“আঁংরে যদি ডুবতে থাকে সেই সমূহ বিপদ থকে আত্মরক্ষার সব- 


২৬ 


বিজি জীংরৈ 
ভনতবাথস্থাওাজতিথাজীদের শছিলণ ভ।উই “রকম টবিদি। এর আহরৈ, 
ডুবে গেলেও ডিউক-পিনাকী সপ্তাহের পর সপ্তাহ অকুলত মুর” উস 
ফাঁকি পাঁয়িবে তা তবৈদুন চ্রা্ির়েল সংযুক্ত তধিদীনধাহিরীয় (জয়লী- 
'বাঁলীদ ধার প্রেধ ইখঙ্কাসগজারইলি, ছি গ্পাইফ। নজিচিফট। বিশেধ 
ধরণের কিছু খাছ, বিশেষ শ্ধকরঠাধ ৮ দশ লাক সিগনাল! ট$চ-ডয়েনর 
পিল ।:০শ্রই পিশ্ুলা থেকৌতমন ধরিরপ্রতিম অনিল হেরা হধি যেত 
দাধদুরের 'াঙ্াজ ভারদ)/কী কিমানও ছকে বুবিতাগদেরং কয়র 
সাভায্যেিজহ্য ছুটে ফাটকণ১ ভন্ড "ছিল-জ্নীগ্থি রাম) ছিঈং সুরের 
মনি) জল” কে 'জুজী বীআালীদন্কিট বাতভীযলানীয়ঈপরেশধীবইাজিয় 
জিযেধজনীর্ এরি নিটিআগুজি+৮ দন কম্িগুয়ের ১ভিধেন্ পিসীর 
ল্যাবোরেটরী )। হাঙর তাড়াবার জন্য হপাঁউউ/;1ওঘুধ? প্রথিগিক 
চিকিৎসার সরগ্তাম সহ অন্য সব সরঞ্জাম পৃথকভাবে ওয়াটার প্রফ 
পাত্রে নৌকোঁর খোলে বেঁধে দেওয়া হয়। 
একাপ্লোরার্প ক্লাবকে ধন্যবাঁদ। ধন্যবাদ ক্লাবের চেয়ারম্যান মিহির 
সেনকে । কেননা, জরুরীকালীন ওইনব সরঞ্জাম ডিউক-পিনাকীর 
সঙ্গে না থাকলে আমরা হয়তে। ভারতের এই ছুই তরুণ ছুঃসাহসীকে 
জর কৌন ুজওমেতাম নাট বেস অযংখা অভি 
ছাঁতিযেছেমই্দীল়ে ধঅি্টাতি পর্বতে; তৈনি উরতিৎহারিঠৈ বে 
ধঙ্গেগসাগরৈর দীর্প জলে, 111 -১৯%:11৯115 চাটি) ৭1 চা চ1৩11 স) 
ধাধা পরি জ্কামোজি' আতর এবং শিউফ-পিবীযি। হাঁটি 
ধর্তিযার ঘরে ধন "কিশী তাঁর আঁচ? বলে “রীথি-শদের 
এপারে বিদায় শুভেচ্ছা জানিয়ে কলকাতার হিরৈস্ডদি দন 
লে মানা দর্ালাউনাদ উন কি বৌবীহিনী,দসেদোবাহিনি।” নী 
গরইদরিদীও5 দলছেফান্্রভাবে মহা সখ দুটি উম এগ 
টৈউযায়' গানে কী" কেন তাদের ৫০০ াইল বৈ তসীরপৈন 
চীওযী ইর়।নি) উত্তরও সহজ; বড় 'ভ্যারলেস দিলে মোক 


২ 


ক?নো্ি আংরে 


ওজন বেড়ে যেত আরও ৭*০ পাউগ্ড এবং ঘে কোন সময় সামান্য ঝড়ে 
'আংরে' ডুবতো । 

এছাঁড়! নীতিগত প্রশ্নও ছিল। “সমুদ্রের আবহাওয়া ভাল থাকবে, 
একথা বলেছিলেন বিশেষজ্ঞরা । উপরন্ত কিছু ঝুর্কি না থাকলে তো 
আডভেঞ্চারের আডভেঞ্চারত্ব বজায় থাকে না! 

তবুও সিলভিয়া সেট ছাড়াও আর একটি ওয়ারলেস দেওয়া হল। 
অতীতের খ্যাতনাম। ফুটবলার ও হকি খেলোয়াড় কলকাত। মার্কনি 
সংস্থার প্রধান জে. লামসডেন ৩০ মাইল রেঞ্ের ওই সেটটি দেন। 
বিমান বাহিনী ষে ওয়ীরলেসটি দিলেন “কন-টিকির নেতা থর হেইয়ের 
ডালের মতে! এতেও সেই রকম এরিয়েলে বেলুন উড়িয়ে ২০* মাইল 
এলাকায় খবর পাঠানো ঘেত। 


আজ ৩১শে জানটুয়ারি--১৯৭০। অভিযানের আগে শেষ প্রেস 
কনফারেন্স ডাঁকলেন মিহির সেন। ডালহৌসীতে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর 
দোতলার ঘরে গিয়ে দেখি সাংবাদিক ঠাণ। প্রে কনফারেন্মে এভারেই 
বিজয়ী তেনঞ্জিংও রয়েছেন। ডিউক-পিনাকীকে আশীর্বাদ জানাতে 
এপেছেন তিনি। বলপেন, এই ধরণের অভিযানে আমাদের তরুণ 
সম্প্রদায় উদ্দীপিত হবেন । 

মিহিরবাবু বললেন, আগামীকাল ১ল! ফেব্রুয়ারি কলকাতার ম্যান ও, 
ওয়ার জেটি থেকে অভিযান শুর হৰে। সাগরদ্বীপ পর্যস্ত মোটরলঞ্চে 
সাংবাদিকরা “কানোজি আংরের” সঙ্গে যেতে পাঁরবেন। ওয়ারলেসে 
খবর পাঠাবার ব্যবস্থ! থাকবে । তধে ফার! খবর সংগ্রহে যাঁবেন তাদের 


খসে 


কানোজি আংরে 


অনেক ঝুঁকি নিতে হবে। লক্চের খোল] ডেকে দিন ও রাঁত কাটাতে 
হবে, খাওয়া দাওয়াতেও কষ্ট হতে পারে । 

আঁমি ওখানে দেরী না করে সোঁজ। চলে গেলাম জেটিতে। “কানৌজি 
আঁংরে? জেটির সঙ্গে বাধা। কোন রকম সাঁজানো গোছানো নয়। 
একটু পরেই দেখি টেলিভিশন আর আকাঁশবাণীর প্রতিনিধিরা ভিউক- 
পিনাকীকে নিয়ে নানান ধরণের ছবি তুলছেন ও ইপ্টারত্য নিচ্ছেন । 
“কাল দেখ! হবে, বলে সোজ! চলে এলাম অফিসে। 

তলব এল £ সংযুক্ত সম্পাদক সন্তোষ কুমার ঘোষের কাছ থেকে। 
তাঁর ঘরে ঢুকেই দেখি আন্দামান অভিযাঁন নিয়ে তিনিও আলোঁচন।! 
করছেন আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাপ্র্ডের বার্তা বিভাগের 
কর্ণধারদের নিয়ে। রয়েছেন অমিতাভ চৌধুরী। অভীক সরকার, 
গৌরকিশোঁর ঘোষ ও শাস্তিকুমার মিত্র । 

সত্যি কথ! বলতে কী-_আমাঁদের দেশে এ ধরণের অভিযাঁন এই প্রথম 
হচ্ছে জেনেও খুব গুরুত্ব আমি দিই নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ১৬৯ এর 
গ্রিতীয় অন্তর্বতাঁ নির্বাচনের কয়েকদিন আগে ও'র। এই অভিযানকে 
গুরুত্ব দিচ্ছেন ও তদনুযাঁয়ী আমাকে নান! নির্দেশ দেওয়ার পর বুঝলাম 
আমার উপর গ্ররুদায়িত্ব বর্তেছে। পম্তোষবাঁবু বললেন, এমন 
ডেসপ্যাচ চাই যেন ষে কোনও জায়গায় বসে কাঁগজ পড়ে বুঝতে পারি 
আমার্দের চোখের সামনে “কাঁনোজি আংরে আর ডিউক-পিনাঁকী 
গঙ্গার উপর দিয়ে মোহনার দিকে এগিয়ে চলেছে । 

তখন বিকাল সাঁড়ে পাঁচটা । বার্তা সম্পাদক বললেন, কাল তো ধাত্র! 
শুরু; কলকাত। থেকে স্যাণডহেডদ (মোহনা) পর্ধন্ত “কাঁনোজ 
আংরে'র রুট ম্যাঁপ চাই, সঙ্গে রাইট আপ । 'মাঠ-ময়দ্ানের' ভারপ্রাপ্ত 
মতি নন্দী বললেন, তুমি তে৷ এক সপ্তাহের উপর কলকাতা ছাড়া 
হবে--আগামী সপ্তাহের লেখাঁট। রেখে যেও। 

সব শেষ করে বাড়ি ফিরতে রাত এগারোট। হল। ফিরেই তল্লিতল। 
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কাঁচা জনক 


গছ্যিফিনিতীয়।০ বেক কদিন ভাবাজারের »য়ত্ুন কাচা 
কেউ জানতেন না--আমিও “হাঁফুঠাগ্যতিযা্রিকহচ দারুডিি।ক1৮ চে 
চিিক'১ল] ৪ন্রিণলসিই শধম।দরাড়িভ্যক্ফীস কবরনু৮আনি9 
াচ্ছি মায়া পার্।১1ভুছিলাসিক্তকড লা রহ রী) "রন । 
দেঠিভাএরনীতভী এউদনপশানিকা মাজা রাঘররান্ভাটিহ সুনে 
যেতে (ভুদার ৩ যা চীও চণ্রচ্ নালাত চঠনি কতক্কানিশি 
সকালে খবরের কাণভুনীঢকটি,. দিনের বিড জনগন 
4প্ঠ1/নিউুটা পারা /ক জৌর9 মি মন্তপরাগ ন্্চিনিও 
পট খুবচরুই রর কারণন্াঙ্গিন্প কূল্যচকিড়ি, তা 
চান 
সনে মনুপাত . রিও ভাতাতীভ চা  . চ্াণী চস টাটক 
সেই খবর : । ছাটী চার ৪ চার) চ্জকীচার্নি 
সা শুতিবারাভিকিনবিনটায় ই আযাদ জণ্ডঞন নাযুটেষাটি 
ঘা হা $9 প্নীবুঞল ন্যাটো দিএনাড় টানা 
২০৭ যারুুর্বোল "আইসা ঘাট টলভিিকাতযান 
শায়ারঃিটিত রিচ জটামে । দড়ি অম্গমিনের নর এতারেউ নিত 
দ্নজিংরগে চিক ডল্টে একি লিকে৮৩করোজি অন 
বর, দেকতে যারে /14ব্জীমর্ণীক্োতিস্টী তিথি লনা দু ক 
নৌকাটি গুজে দেবেনও ০1 417৮ 1504] সিহত 51181 
শুক্রবার কলকাতায় সাং্ারিক্ন' কাছ বই আাকিয্যঅক কোর, 
এক্সপ্লোর কার 'জুফ-ইঞ্িয়ারচয়ারম্যান এমিচিক্ত দন ১জামান 
ড্রিরু।&, প্রিিতী রোজা) ঘি৮১কোচ১রয়েও মারে+ পট 
গার চগ্িতিচা হা িত/টিইল রক দুজন নিজেই খুমোযর& 
তন, দে চ্রাজবেওবাতিটিওল্মত খুক্কোডি জারী বব, 
মাষ্টার ক্যাপ্টেন বি, এম, এরিচজানার্ে। ছাহলারির মামা, 
সময থকে ওরক্কৌপসাগরে র্রচ)ীর্মন়ের, রিগদের ভীকারব) ইস, 


৩০ 
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কানোজি 'আংরে 


শ্যাগডহেডস পর্যন্ত পোর্ট কমিশনার্পের লঞ্চ কেন ওদের অনুসরণ করবে?” 
-এর উত্তরে তিনি বললেন, গঙ্গায় প্রবল শ্োত এবং তখন ঘন 
কুয়াশা) তাই ওদের সাহাধা করা হবে। গঙ্গাতেই ওদের শক্তির 
অপচয় করাঁতে চাই না । 

তেনজিং নোরগে এই অভিযানের জন্য গবিত। বললেন, 
ভারতের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করতে আন্দামান 
অভিযাঁনের যথেষ্ট গুরুত্ব ররেছে। 


কতদিন লাগবে ? 


কলকাতা থেকে আন্দামানের পোর্ট ব্রেয়ারের দূরত্ব ৮০* মাইল। 
পথটা! অজানা নয় । কিন্তু দাঁড়টান! ছোট (২০ ফুট ১৫ ফুট ) নৌকো 
'আযাঁডমিরাল কাঁনোজি আংরে'র পক্ষে রীতিমত ছুস্তর। সমুদ্রবক্ষে 
প্রয়োজনে আকাবাক। পথ ধরতে হবে, দুরত্ব বাড়বে আরও ২০০ 
মাইল! সমুদ্রের বিশাল ঢেউ, প্রবল শআ্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করার 
মত “কানৌজি আংরে'র কোন পাঁল নেই, নেই কোনে যন্ত্র: হাতিয়ার 
শুধু দাড়। দীড় বেয়ে অকুল দরিয়া পাঁর হবে পচিশ বছর বয়স্ক 
ভারতীয় নৌবাহিনীর অফিসার লেফটেনাণ্ট জর্জ আযঁলবাঁট ডিউক ও 
বাইশ বছরের তরুণ--কলকাতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্ভার গবেষক 
পিনাকীরঞুন চ্যাটাজা। 

আগে বল! হয়েছিল আন্দামান পৌছতে ৪৫ থেকে ৬* দিন লাগবে। 
কিন্তু গত সপ্তাহে শ্যাগ্হেডপ থেকে ফিরে পিনাকী বলল, ৪৫ দিনেই 
পৌঁছে যাঁবো। ডিউক আরও আশাবাদী । ৩০ দিনেই পৌঁছোতে 
চায়। কারণ ভারতীয় নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ আডমিরাল এ, কে 
চ্যাটাজী ওই পময় আন্দামানেই থাকবেন । 
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কানোজি আংরে 

তবুও নৌকোয় ৬* দিনের উপযোগী খাগ্যত্রব্য, পানীয় জল ইত্যাদি 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কম্পাস থাকলেও ওরা দিনের বেলায় হুর্যকে 
প্রধান দিগদর্শক করবে। রান্জে ব্যবহ্ৃত হবে কম্পান। অধিনায়ক 
ডিউক নিজে বেতারবা্তা প্রেরণ ও অন্ঠান্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলেও 
সহ্যাত্রীকে সব শিখিয়ে নিয়েছে। মহীশূরের প্রতিরদ্দ্ দগ্জংরর খাছ 
পরীর্ষীকেন্দ্রে গিয়ে খাষ্ঠের গুণাগুণ ষাঁচাই করে এনেছে । 


এঁতিহাসিক অভিযান 


প্রায় তিনশ” বছর আগের বণিক ইংরেজ, প্রথম যেখানে এসেছিল কেন্তন 
উড়িয়ে, কামানের বুম্‌ বুম শবে--কলকাতার সেই জায়গা থেকেই 
ডিউক ও পিনাঁকীর যাত্রা; কিন্তু উদ্দেশ্ট ভিন্ন। ওদের মত মানদণ্ড 
থেকে রাজদণ্ড হাতে নেওয়া নয়! কলম্বাস বা! ভাস্কো ডি গামার মত 
নতুন দেশ আবিষ্কার তো নয়ই। এই অভিযানের ফলে আঁন্দামানের 
ওংগে বা জারওয়ার্দের সম্পর্কে নতুন তথ্যও জানা যাবে “না । 
তবে ইউলিসিসের মত এমন কিছু রেখে ষাবে যাতে আগামী 
দিনের তরুণ সম্প্রদায় উদ্দীপিত হবেন। মুষড়ে পড়। একালের 
ভারতীম্ন তরুণ-তক্ুণীরাঁও সঞ্জীবনীমন্ত্র খুঁজে পাঁবেন। এই অভিযান 
প্রমাণ করবে, বিশ্বের ষে কোন যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে এরা সমানে পা! 
দিতে পারেন। রচিত হযে নভুন ইতিহাম । 

এই ধরণের অভিযান এশিয়াতে ইতিপূর্বে হয়নি। সাম্প্রতিককালে 
পৃথিবীতে এ নজীর আছে মাত্র একটি । ১৯৬৬ সাঁলে ত্রিটেনের রোজার 
ও ব্লহিথ যুক্তরাষ্ট্র থেকে দীড় বেয়ে আটলান্টিক পাঁর হন ও আয়ারল্যাণ্ডে 
পৌছান। ডিউক ও পিনাঁকীর সামনে ওই ছুই অভিযাত্রীর প্রেরণা 
যেমন রয়েছে, তেমনি জলজ করছে স্যার ফ্রানসিস চিসেস্টার, 
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কানোজি জআংরে 
আলেক্স রোজ ও উইল ফ্রায়েড আরডম্যানের নৌকৌয় বিশ্ব পরিক্রমার 
কাহিনী। আর কাছেই সগ্ুসিম্ধু বিজয়ী মিহির সেনের এগিয়ে চলার 
ডাক। 
ডিউক ও পিনাঁকী আমাদের সমুদ্রের তেনজিং। এদের কাহিনী 
ইতিহাসের পাতায় উৎকীর্ণ হয়ে থাকবেই । ইতিহাস তো এদের নিয়েই 
লেখা হয়! 


কলকাত। থেকে স্যাগ্তহেডস পর্ধস্ত ওদের যাত্রাপথ 


১ল! ফেব্রুয়ারি ঃ বিকাল ৩্টায় যাত্রা! শুরু, সন্ধ্যা * টায় বাটানগর, 
৬-৩০ মিঃ বজবজ, রাত ৮-৩০ মিঃ বিড়লাপুর, রাত ন্টা রয়াপুর 
( কলকাতা থেকে ২০ মাইল )। | 

২র! ফেব্রুয়ারি: রাঁত আড়াইটায় রয়াপুর থেকে ছেড়ে সকাল 
আটটায় কুঁকড়াহাটি পৌছোবে, ৩-৩০মিঃ ডায়মণ্ড হারবার, সন্ধ্যা 
৭.৩*মিঃ হালদা ( বাগন। পাঁড়া--কলকাঁতা৷ থেকে £১ মাইল )। 

৩র! ফেব্রুয়ারি £ রাত ১টাঁয় হলদিয়া থেকে ছাঁড়বে। সকাল ৭টায় 
অকল্যাণ্ড পৌছোবে, বিকাল ৫-৩০ মিঃ মিডলটন ( কলকাতা থেকে 
৮২ মাইল )। 

৪$| ফেব্রুয়ারি £ রাত ১২-৫ মিঃ মিডলটন থেকে ছাঁড়বে। ভোর 
৬টায় গ্যাসপার চ্যানেল, বিকাল ৫-৩ৎমিঃ ইন্টারমিডিয়েট চ্যানেল। 
( কলকাতা থেকে ১১৩ মাইল )। 

৫ই ফেব্রুয়ারি বাত ১২-৫মিঃ ইণ্টারমিডিয়েট চ্যানেল থেকে ছাড়বে। 
তারপর স্যাঁগুহেডন-_অকুল দরিয়া । ( কলকাত! থেকে ১৩১ মাইল )। 
কলকাতার অন্তান্ত দৈনিকেও ডিউক-পিনাকীর খবর গুরুত্ব পেয়েছে। 
সকালটা ভ্রুত কেটে গেল। বাঁড়ি বসে কত শত ভাবছি। সাংবাদিকরা 
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কানোজি আংরে 


সাধারণত আশাবাদী । আমার সামনে তখন “কনশটিকি অভিযান 
রয়েছে। এভারেস্ট, নন্দাঘুষ্টি প্রভৃতি অভিযানের লোমহর্ষক 
কাহিনীও। তবুও মাঝে মাঝে অবচেতন মনে কেমন যেন ভয় ভয় 
লাগছে। দেওয়ালে বড় ছুটে! টিকটিকি একসঙ্গে “ঠিক ঠিক ঠিক' 
করে উঠল। রোজ রাত্রে আমার খাওয়ার সময় এসে যাঁরা রুটির 
ছোট টুকরো খায় আমার হাত থেকে, তারাও বলছে--ভিউক পিক 
বিপাকে পড়বে? কিংবা বলছে তুমি যেও না? বিড়ালটাঁও ম্যাও 
মাও করে ডাকছে কেন_ কোনও অশনি সংকেত নয় তো? 

সামনের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি। নিচে লেখা “ভয় নাই, ওরে 
তয় নাই। উঠে গোছগাঁছ শুরু করলাম। তবুও মনে হতে 
লাগলো--আমি যাঁবে। স্টাগুছেডস অবধি, থাকবো লঞ্চ কিংবা 
জাহাজে, আমার ঘ্দি এত ভয়, তবে ওই ছুই বেচারাঁর কী হাল এখন ? 
পরে পিনাকীর কাছে শুনি, সার শকাল ওর বাবা গম্ভীর ছিলেন, 
মার চোখে শুধু জল আর জল, ছোট ভাই দাদার সঙ্গে কথা বলেনি। 
বোনও গোমড়। মুখ করে বসেছিল। শুধু ওদের যে মাতববর পিঙ্ু 
দাদাবাবুকে” প্রায় কোলে পিঠে মান্ষ করেছে সেই প্রবীন ভূত্য 
বলেছে--“পারবে, আমার দাদাবাবু সাগর জয় করবেই” । সকালে 
রাসবিহারী রৌডের মোড়ের কাছে (৬৮, সদানন্দ রোড ) ওদের বাড়ি 
থেকে কাঁলীঘাটে মন্দিরে গিয়ে পূজো! দিয়ে এসেছেন ওর মা । 

শেষ মুহূর্তেও নাঁকি পিনাকীর আত্মীয় স্বঞ্নর| কেউ কেউ বলেছেন, 
যাসনি। ওর মা-বাবাকে পরামর্শ দিয়েছেন--যেতে দিও ন। ছেলেকে । 
কিন্তু পিনাঁকী সংকল্পে অটল । এতটুকু চঞ্চল হয়নি সে। বাবা, মার 
অজান্তে সে আন্দীমান অভিযানের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে 
ইণ্টারত্যু দিয়েছিল, বণ্ডও লিখে দেয় পরে। 

তাবনা-চিন্তার বালাই ছিল ন! ডিউকের | বাঁবা-মা, ভাই-বোন বিদেশ 
থেকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছেন, তোমার যাত্র! শুভ হোক । 


৩৪ 


কুদোঠজিভানদীরে 

এখনও ব্রো]। একটু] বটাঙ্া রাখী ক্লেণয়্যানচগি ওয়ুরচ জেটিতে পৌঁছ 
দেখি “কানোজি আঁংরে" সামান্য ঢেউয়ে হেলছে, ছুলছে। আক্কা গাজা 
বুয়োডিটট সব জিনিফালজীডে-গরিট বা প্রা জ্বী বিক্রি 
০২ .১অটার জল তান্ান্রেক্চািজ্ঠাটি। স্হািডো সানি নরক 
০, ব্যাণ্ড। উপরে গঙ্গার তীরে হাজার্ হায়ার 

এগ পি ডিউনা দিলীকীন।$ চাাডিটিরার- নানি 
অীরকে জরাজ্যীনন্্াানানাতুদেনা১ চাকাগল্টারণত ঢাক 
ছুয্টাগানচচন্াতঅভষিউটির নাজিল চরগীহি, জিনা 
কানীডাটের হরি ছহীটিগা। ক্তুগন় গিরাআগারঞবারে॥, অভিযানের 
গুনারাজিহ রকুতু।এান্া ওডিটুকউপ্িরকী: জিলা" ধ্বনির, মধ্যম 
অনুষ্ঠান শেষ হল। ডঃ ব্রিগুণা সেন জেটি থেকে নৌকোর দড়ি ধর 
ভিলনাণ সাহাতরেল্দ্াব্রীত তৃখনশ্বুলকীগু) ঢা আনা 
কাছেই ক ছিল মীি্ীপ চিজাসাগ্রাণা ধান লব 
তুমযক্রদব্ওগা৬গ বা মডাচখাকার, কুরান এরও প্বাঠিরর, 
অন্ন নেটচমরজ, গরিলিরা উয়ারদেসগ্র ছিটা লেজ বর চনে 
যা) তিন্নি লিনা রথসবীণন9 অচািী 13 ভয 
লুরে,, দ্য মিহির রিবন চিতা) । ৪ 
উরলযদ্যিউ 1৮ নি চারিরিকে টা চেনা রটদী হস 
সাংবাদিক হিন্দুস্থান স্যাতার্ডের জিতেনদ। ি্কোনলি)5 রে, 
আন) হরেছিতারাজ ভুলি কিছ বলেন, এব মূরপন 
ক্লারুটিকৎ এআর যাহ গুকুভ্লড়াণ । ক জইনুব) রা 
অ্রারছিরনাওযজো ভিড় (ছানি হাধলা,স্মগানতাম দা 
আয়া বৃদাংনান] ১08 বারন মুল্য, ণশ্র্জনিতাক 
দায়ের জয় কনীল ।ভারিগর ।চকুখা নাধধামালাফার সুজন 
মারি অযুর মাটি, লারা কাজে, 


অশোঁক দাশগুগুকে, যদিও জানতাম সমৃযি১কৃদন রন 
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কীনোজি আংরে 


হবে। যে কোন অময় সমূহ বিপদ ঘটতেও পারে-_-এমন 
কি মৃত্যুও। 

বিভিন্ন কাঁগজে সংবাদের স্কুপ নিয়ে প্রতিছন্বিতা! ও প্রতিযোগিত৷ 
থাকলেও দাবি পূরণের দাবিতে আমাদের মত একতাঁর জুড়ি বোধ হয় 
আর নেই। 

স্টেটসম্যানের মানস ঘোষ সেদিন সঙ্গী হয়নি । বলে গেল, সে আগামী 
কাঁল ভায়মণ্ডহারবার থেকে উঠবে। রয়েছি জিতেনদা ও আমি, 
আমাদের ফটোগ্রাফার বিজন ব্যানাজি, ইউ এন আই সংবাদ সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠানের শংকর চৌধুরী, যুগান্তরের মানিক ব্যানাজি, শিপিং আযানড 
পোর্ট রিভিউ-র পদ্মনীভন । শেষ ছুজন ছাঁড়! আর সকলেই আমার 
ঘনিষ্ঠ। 

জিতেনদা, আমি ও বিজন 'গণেশ”-এ, শংকর 'ন্ান্সিতে” এবং মানিক 
পশরথে। জিতেনদ। আবার বললেন, এইভাবে খুব কষ্ট হবে। 
দশর্থকে দেখে মনে হচ্ছে ওখানে অনেক কেবিন আছে । আমাদের 
ছয় জনের থাঁকতে অস্ুবিধে হবে না। কাল মানস এলে ওকেও দলে 
নিতে হবে। জিতেনদাঁকে কথ! দিলাম--এক্ষনিই ব্যবস্থা করছি। 
বিজন ওর দেশী ভাষায় আশ্বাস দিল--আপনি য। কইছেন। তারপর 
আমাঁকে কিছু গাল দিয়ে বলল--পব ব্যবস্থা না হইলে চিরপ্ীবরে 
গঙ্গার জলে ফেলাইয় দিয় 1 

হাতে নোট বই ও কলম। বনে আছি গণেশে'র ছাদে সারেঙের 
পাশের একটি টুলে। গঙ্গায় তখন প্রবল জোয়ার, অর্থাৎ “কানোজি 
আংরে'র বিপরীত মুখী শ্রোত। নৌকো ছাড়ার আগেই ওর! পোশাক 
বদলে নিয়েছিল। উভয়েরই গাঁ সবুজ. ট্র্যাকঙ্থ্াট ! লক্ষে ছুটে 
তালপাতার টুপি। পরদিন (২র! ফেব্রুয়ারি) আনন্াাবাজারের প্রথম 
পৃষ্ঠায় তিনকলম ছবি সহ যাত্রা শুরু অনুষ্ঠানের বিবরণ বের হল বন্ধুবর 
অনস্ত জানার লেখনিতে £ 


কানোজি আংরে 


“এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরগের পিস্তলের আওয়াজ, তীর থেকে 
তোপধ্বনি, নদীবক্ষে নানা যানের আরোহী ও তীরবর্তী অগণিত 
পরিচিত, অপরিচিত মানুষের শুভেচ্ছ!, অভিনন্দন ও করতালির মধ্য 
দিয়ে হাসিমুখে সেই ছুই ছুংসাহসী তরুণ লেফটেনান্ট জর্জ আযালবার্ট 
ডিউক ও পিনাঁকী রঞ্জন চ্যাটাজি শনিবার ( ১লা৷ ফেব্রুয়ারি ) বিকাল 
তিনটেয় ম্যান ও, ওয়ার জেটিতে তাদের তরী ভাসাল আন্দামানের 
পথে। 

তীরের অদ্ুরে তখন গান চলছিল-_যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল 
ঝড়ে হয় লুষ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল, তলে তার দিও তাল, জয় জয় জয় 
গান গাইও। 

তার আগে আহ্ষ্ঠানিক ভাবে কেন্ত্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন 
'কানোজি আংরে' নৌকোটি খুলে দিলেন। ছুই তরুণের মাথায় 
হাত রেখে নিরাপদ জয়যাত্রা কামনা করলেন, অভিভূত অভিষাত্রী 
ছুজন আনত হয়ে সকলকে শ্রদ্ধা জানাল তারপর তরীতে পা দিল। 
হাঁত নেড়ে বন্দরের সকলের কাছ থেকে ব্দায় নিয়ে দাড় কষে ধরে 
হাই মারো মারে। টান হাইয়ো”র তালে তাল মিলিয়ে বেয়ে চলল । 
জেটির একধারে দুই অভিযাত্রীর আত্মীয়-খখজন পাপাপাশি দীড়িয়ে । 
বড় বিচলিত দেখাচ্ছিল। তাঁদের অপলক দৃষ্টি গঙ্গাবক্ষে ভাসমান 
ছোট্ট তরীটির দিকে । সে এগিয়ে চলেছে দুর হতে দূরে । 

এর আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ সেন তার ভাষণে বলেন, প্রাচীন কাল 
থেকে মানুষ অজানাকে জানবার আগ্রছে অনেক ছুঃসাহমী অভিযানে 
পাড়ি দিয়েছে। জ্ঞানের সীমার বাইরে ঘষে অনন্ত রহন্ত অনাবিস্বৃত 
রয়েছে তাকে উদদঘাটিত করার চেষ্টায় মানুষ মহাঁকাঁশ জয় করেছে। 
চন্ত্রলোকে তার অভিযান লার্থকতার দিকে এগুচ্ছে, বিজ্ঞান ও 
কারিগরির এই বিন্ময়কর অগ্রগতির যুগে এই ছুই তরুণ কোন যন্ত্রের 
সাহাধ্য না নিয়ে উল্তাল সমুদ্রবক্ষে দাড় টান। নৌকোয় পাড়ি দিতে 
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কানোজি ভর 

চলেছেন_এটি হা তায় জের পুরা 

সাফল্য দেরি তরণদির প্রচুর নিষ্ভতু ব্দা" 1১ মাক দসশত 

একপ্লোরারস চাক অর্ধান্ািগরণ চে রিনি আপ্নে 

ভারতীয় ভঁণতশন্ি়াটের প্র গাম তব কা স্ট দা 
সমুস্্ধাত্র ও £াসনধইস নি ধরা ইশ ই উট 


৬১৫ [৮ ৮১1০1172 হখ)াক্ত 
আয়োজন । শশা ৮6 ৮31৬ ১৭) চাটি 


শ্রীসেন মণে করেন, ৪৫ থেকে ৬০ দিনে নৌকো আন্দামানের ভর 
ভিড়বে। "1* কোক ক্সির 530 স।- ছ্সী রি হান ৩৬ ৯১ 8৮১ 


তেনর্জিং ্রারগে" বলেনা এই ১ই "তথ উইং, রী ই 
নিয়ে যে অভিযানে বেরিয়ে পড়েছেন, ভারতীয় বলে এজ উর 
ইলা দিদা ধরবাবঙার হাটি ও নিপাত টা রা 
জুধনদ্যতৈ বড় রবের কেটি বি ধান নে ও ওঠা 
ব রইইাাহাহয উবে? ছাল পির 1 
'উাৃভঠাখাকতোনী নিবে কর্তা বিধান [755 নিডি শত 
গর্দ জার” বি | ক ওচাব্ষেক 
পিনাকীশ্াটাি 81-৬5-1৬3১ কা 
জানি অবশ্বামী গিডিহিন 116 ৮ চাচড 5 ৯8 ৮2৮5 টা 
আলি িস ও ওখউংসীরস্দ ক্ষ দুইলতধ:এ০৩+ 
গোলাপের গুচ্ছ উমালীয় ধর সাপ দি ভরিয়ে দেও ৮৩ ঠা 
উপাাাদীট বনী ই ই হেকে যাঁর গআরগ্টাবেকে 
/২ইন দর ভাওহেউস পৰধাজাতারীমির দে বি 
লট অমুসয়ণ ছারছে ৮2 ৮১ 8১51 চা চান্যাঙ্ছ | সত্তা ভাত 
বেরাগাশেইক্বউপটারক্ঠিনেদছীত্তর ব্নর্গীযটীতন গার 
ধিবরমীক্ষাণ ক ৮২্গী চাতক াচিডিখক 51৩ কতা 
পাইন খোটির নত ১৩৫4 ধর বিটা খ্নৌজি আরে 
অন্ত আন্ত! গিয়ে চলেছে |: কারটিণ সু্ীয়প্রধন জোয়ার" ছি] 
এ 


রা 


কানোজি আংরে 
তারপর হঠাঁৎ নৌকোঁর গতি বেড়ে গেল। আমাদের লঞ্চের সারেং 
শ্রীবড়,য়াকে জিজ্ঞেস করলাম, কত নটিকাল মাইলে চলছে? 
তিনি বললেন, ম্পিড নেই। ভাটা হোক । এক খ্বণ্ট৷ পর ম্পিড বেড়ে 
গেল। “কানোজি আঁংরে আমাদের কাছেই। ডিউকের বাঁ হাতে 
সিগারেট, ভান হাঁতে দীড়। পিনাকীর বা হাতে দাড়। ওর সিগারেটের 
নেশা নেই! 
বিকীল ৩টা ৪০ মিনিট £হ হঠাৎ দেখ! এবং প্রথম এই দেখ! হল একটি 
বিদেশী জাহাঁজের সঙ্গে। নাম 'আইকোপোমি' । ওরা ভে বাজিয়ে 
অভিনন্দন জানালে! । 
ও টা ৪৮ মিনিট £ লঞ্চ থেকে টেচিয়ে পিনাঁকীকে বললাম, চা খাবে 
নাকি? জবাব দিল, পাঠিয়ে দিন। ওদের দুঞ্জনের পরনে গাঁড় সবুজ 
'উ্যাক স্থাট' । নৌকোয় তিনটি পতাঁকাঁ। নেভির, এক্সপ্লোরাপ “ক্লাবের 
ও ভারতের জাতীয় পতাক$।যবকষ্টিএক গরীব ছিয়াম 
করে উড়চ্ছ 8 151 শহাণজ চা তো 9৮ ৮2 রিচ 1৮2৪ 
৪১টাঁছিত, ফিনিটিার। দিকে তীফিয়েন্দেছি উরস 
গানেই এই মৌফ্কোন্রিহহয়েছে? ধহীর শিউরে দিন 
পড় নসুকঠিলা জিক্জাংরে যাঁধী ভিজ ভৃতীরাধাতি টফটেনাটি 
কাীর দাঁধীন দাগিণ। দরিনীধী ইন, "আদর কাগীগতং মি 
লধেনতধাজাঁংবচত এর ঁজনুঁসি পাঁটটিঈল সি ভীনপাীা হে 
রুনিক্যান্থারল। ভাশঙ চাড়া ৪৭ চাহি গ্জগিভ। শ্টাপিি সাদ 
চাপ" মিট উিউককে। ভিজা বিরদীম সারি হণ সনি 
কোরসীযতা১বাংলািফীগজচএজদাধ | উভিউকি ছাকধমাীপ্রমর্ঘী 
মাত পামর্ধান|7€ রইাঝারর নৌকা চডিতছি গি্িত সধ্িটিন্তরাদ 
ভকিপাশন+ নাদেজস্ঠীভে ছুট ছুলেরণ দল নি রা 
জড় 9১আমরাগর্সাফারাইলের 'খাঁক খুলা)” ঘাদিকে!কাউগর্জণী স্চিহী 
ভীরেনাক ঠাড়িকে চঅভিফদন জানাট্ছন (1173 32 চ কখানাকি। নিবি 


৩৯? 


কানোজি আংরে 

৫ টা ১৫ মিনিট: হৃর্ধ ডুবে গিয়েছে। মাঝে মাঝে চটকল আর 
গ্রাম। পিনাকীর কাছে শুনলাম, একটি দাড় ভেডে গিয়েছে, নর্দীতে 
তখন অন্ধকার । লঞ্চের সার্চলাইটে দেখলাম ওর। বিশ্রাম নিচ্ছে। দীড় 
ছুটো তোল! । 

দাতটা নাগাঁদ বজবজে পৌছলাম। বাঁটানগর ও বজবজ সব জায়গাতেই 
ছু দিকে শত শত লোক দীড়িয়ে। সকলেই অভিনন্দন জানাতে 
এসেছিলেন । আজ রাত্রে রয়াপুরে থাকব ।” 


২রা ফেব্রুয়ারি আমাদের পত্রিকার “যৎকিঞ্চিং-এ ওদের শুভেচ্ছা 
কামনা করে লেখা হয় £ 

“ছুইজন তরুণ, লেফটেনাণ্ট জর্জ আলবার্ট ডিউক ও পিনাকী রঞ্রন 
চট্টোপাধ্যায় গত শনিবার দীড়টান৷ নৌকা করিয়৷ আন্দামান যাত্রা 
করিয়াছেন। প্রথম জনের বয়ন পঁচিণ, ছ্রিতীক়ঞ্জন বাইস ব্ধর বয়স্ক। 
অভ্যন্ত জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া তাঁহারা এই দুঃসাহসিক অভিধানে 
যাইতেছেন। ছুর্জন্নকে জয় করিবার, অজান[কে জানিবা, ছুর্ভকে 
লাত করিবার ছুঃমাহপের আহ্বানে সব দেশের তরুপেরাই যুগে যুগে 
ছুটিয়। গিয়াছেন। কখনও সফলতার জয়মাঁল্য গলায় পরিয়৷ তাহারা 
ফিরিয়াছেন। যেখানে তাহাদের দুশ্চর সীধন। পুর! সিদ্ধিলাভ করে 
নাই, সেখানেও ভবিষ্যৎ সাফল্যের পথ তাঁহার! প্রশস্ত করিয়াছেন। 
অন্ান্তি দেশের মত আমাদেব দেশের তরুণেরাও যে এদিক দিয়া পিছনে 
পড়িয়া নাই, তাহার প্রমাণ তাহার! বার বার দিয়াছেন। দেখাইয়াছেন 
যে, দেশের তরুণেরা সকলেই ভাঙনের নেশায় মাতিয়া নাই । দেশের 
গৌরব যাহাতে বৃদ্ধি হয়, জাতির মুখ যাহাতে উজ্জল হয়, দেশের অসংখ্য 
তরুণ সেই সাধনাকেও জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন । এই ছুই 
অনমসাঁহসিকের এই প্রয়াদও দেশের গৌরব বৃদ্ধির একান্তিকতা৷ প্রস্থত। 


কানোজি আংরে 


তাহাদের এই অতিযানকে “কন-টিকি” অতিযাঁনের সঙ্গে তুলন1 করিব ন।। 
কিন্তু এই অভিযানের গুরুত্বও ছোট করিয়া দেখা সঙ্গত হইবে না। 
কলিকাতা হইতে পোর্টর্রেয়ারের দুরত্ব নৌকা পথে হাঁজার মাইলেরও 
কম হইবে না। জান্য়ারী মাসের মাঝামাঝি হইতে বুহৎ্ বিপদের 
সম্ভাবন! ন। থাকিলেও অশান্ত বঙ্গোপসারের খেয়াঁলকে তুচ্ছ করা চলে 
না। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে তরুণদ্বয় দাড়বাহী ছোট নৌকায় তরঙ্গ 
সংক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাঁড়ি জমাইবার অভিষান শুরু করিয়াছেন। তাহাদের 
প্রয়াস জয়যুক্ত হইয়া! ভারতের তক্ষণ সমাজে ছুঃসাহসী অভিযানের প্রেরণা 
সঞ্চার করুক, ইহাই কাঁমনা।” 


আগেই বলেছি কে কোন্‌ লঞ্চে থাকবে সে নিয়ে আমাদের মধ্যে 
আলোচনা হচ্ছিল। প্রথম দিন সাড়ে চারটে নাগাদ অর্থাৎ 
যখন আমরা গার্ডেনরীচ ওয়ার্পের কাছাকাছি--তখন চায়ের 
সময় 'দশরথ” আমাদের গণেশের গায়ে ভিড়তেই জিতেনদা আর 
বিজন তঙ্লিতল্লা নিয়ে 'দশরথে” উঠে গেলেন। ওঁরা আমাকে নিয়ে 
টানাটানি করলেন_-আগে শরীর তারপর আর সব। আমি গণেশ”-এর 
ছাদে নোট বই, প্যাড আর বায়নাকুলার নিয়ে চুপচাঁপ বসে রইলাম। 
বার্তা লম্পাদকের নির্দেশের কথ৷ মনে পড়ল--মব সময় অফিসের সঙ্গে 
যোগাথোগ রাখবে । সংযুক্ত সম্পাদকের উপদ্দেশে চোখের সামনে 
ভেমে উঠল-__“ঘড়িতে সময়, আকাশে চন্দ্র, সুর্ধ, তারকারাজি এবং 
গঙ্গ! বা সমুদ্রকে বাদ দিয়ে যেন রিপোর্ট না! হয়। আমরা যাঁরা 
কলকাতায় নির্বাচনী দামামা বা অন্যান্ত কোলাহলের মধ্যে দিন 
কাঁটাব তারাও ষেন ওদের অভিযাঁনকে চোখের সামনে পাই ।, 

লঞ্চে উঠেই তাই পুলিশ ওয়ারলেসের কমীরদের সঙ্গে শুধু আলাপ করেই 


৪১ 
ক আও 
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নয়--ভাঁব জমিয়ে নিলাম । আমার আমল নামের সঙ্গে একজনের 
মিল পেলাম। 

কিন্তু সন্ধ্যা না হতেই ঝঞ্জাট দেখা দিল। ওয়ারলেস কাঁজ করতে 
করতে মাঁঝে মাঝে বন্ধ হতে থাকল। পি-পিপিপ্‌। পিপ-পি 
ইত্যাদি বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার চালুও করলেন। কিন্ত 
পরমুহূর্তেই কলকাতা থেকে খবর গেল যে, খবর পাঠীনে৷ ঘাবে কিন্তু 
বিভিন্ন কাগজের অফিসে তা পৌঁছাবে কিনা সন্দেহ। কারণ ওদের 
পাঠানে। বার্তা গ্রহণ করবে চব্বিশ পরগণার যাদবপুর থানাঁর ওয়ারলেস 
রিসিভিং সেপ্টার-_রাইটাঁস বিল্ডিংসের রাজ্য পুলিশের হেড কোয়াটা্স 
নয়। প্রথমত যাদবপুর থেকে মেসেজ" বয়ে নিয়ে প্রত্যেক কাগজের 
অফিসে পৌছে দেওয়ার মত লোকের অভাব খুব। কারণ অধিকাংশই 
প্রাক*নির্বাচনী গপগ্তগোল, ধানকাটা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। তাছাড়া 
গোট! চব্বিশ পরগণাঁর খবর যাদবপুর রিমিভ করে যে! ওয়ারলেসের 
একজন অফিসার বললেন, ল আও অর্ডার টপ প্রায়্রিটি তারপর এইসব 
বাজে ব্যাপার । দীড় বেয়ে কে কতদূর গেল না গেল তাতে কারুর 
কিছু আসে যায় ন৷ 

“বাজে ব্যাপার কী উত্তর দিতে উদ্যত হয়েও উত্তর দিলাম না। 
কেন না, এ ক'দিন ওদের সঙ্গে কাটাতে হবে। উপরস্ত যে ভাবেই 
হোক, ওর ছাঁড়৷ খবর পাঠাবার জার কোনও মাধাম নেই। মেজাজ 
খারখপ না কৰে বুঝিয়ে ব্ললাম--অভিযানটাঁও কম গুরুত্থপূর্ণ নয়। 
গুরা আমাকে পরামর্শ দিলেন, টুকরে। টুকরো৷ মেসেজ দেবেন সারাদিন 
ধরে। কলকাত। খাঁলি থাকলেই রিসিভ করবে। খবরদার একসঙ্গে 
বা দিনের শেষে ডেলপ্যাঁচ দেবেন না । তবে ১লা ফেব্রুয়ারী কোন খবর 
কলকা তাক যাবে না--এমন কিছু শুনলাম না ওর্দের কাছে। বললেন, 
থাঁলি হলেই চলে যাবে, ভাববেন না । ! 

আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। গিণেশ'এর ছাঁদে উঠে সাত-পাঁচ 


৪* 
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ভাবতে লাগলাম । খবরই দি পাঁঠীতে না পারি এলাম কেন? 
গণেশ'এর সারেং বড়ুয়া! বললেন, অত চিন্তা করবেন না। উপায় 
একটা হবেই । দশরথকে কাছে পেয়ে বিজন ও জিতেনদাকে 
ওয়ারলেস গোলমালের কথা! জানালাম । বিজন দশরথের' ভারপ্রাপ্ত 
অফিসার কৃষ্ণধন মুখাজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে ফেলেছিল। বিজন 
বলল, প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর মুখাঁজি পোর্টের ওয়ারলেস স্টেশন 
রামনগরের সঙ্গে কথ! বলেন, তখন তোমার খবর পাঠাইও। 
মুখাজির ম্মরণাপন্ন হলাম। তিনি রামনগরের সঙ্গে সন্ধ্যে সাতটা 
নাগাদ কথা বললেন। নিউজপেপার মেসেজ তাঁরা কলকাতায় রিলে 
করতে পারবে কিনা । উত্তর এল-_-না?। 
তখন গঙ্গায় অন্ধকার নেমে এসেছে । একেবারে গাঢ় অন্ধকার। 
কাছের লোকটিকেও দেখ! যাচ্ছে না। তৰে নদ্দীর ছুই তীর থেকে 
“ডিউক-পিনাকী জিন্দাবাদ” ধ্বনি ভেসে আসছে শুনতে পাচ্ছি। তার! 
টর্চ দিয়ে “কাঁনোজি আংরে'কে দেখছেন ; সিগন্যালও দিচ্ছেন । 
রঙিন হাঁডিই বাঁজি উড়ছে । ছুম্দাম্‌ পটুক! ফাটছে। কোরাস গান 
ভেসে”আসছে- _“ছুর্গম-গিরি-কান্তার মরু ছুস্তর পারাবার। গিলরে, 
চলরে চল ইত্যার্দি। বাটানগর, আরক্র। ছাড়িয়ে বজবজ পৌছেছি। 
পুলিশের মোটর লঞ্চ “বিভা যুখাজি'র সঙ্গে দেখ! হল। ওরাই 
আমাকে ব্জবজ থানায় পৌছে দিলেন। সেখান থেকে টেলিফোনে 
কলকাতায় আমাদের অফিসে সংক্ষেপে ধার বিবরণী পাঠালাম । 
তবুও লাইন পেতে ও কথা বলতে আধ ঘণ্ট। কেটে গেল। ঘাটে 
ফিরে শুনি 'কানোজি আংরে”, দিশরথ”, গণেশ? ও ন্যান্সি অনেক দুরে 
চলে গিয়েছে ভাটার টানে। “বিভ। মুখাঁজি'র কর্মীরা দ্রুতগতিতে 
ছটলেন ওই অন্ধকারে অভিষাজীদের দিকে । কারণ উজান ঠেলে ওর! 
ওই রাতেই কলকাতায় ফিরবেন । 
“বিভা মুখার্জি কুল ম্পীডে উলুবেড়িয়ার কাছে গিয়ে আমাকে 
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'দশরথে তুলে দিল। তখন রাত আটটা বেজে গিয়েছে । তিনটি 
লঞ্চেই তখন খোঁজ খোঁজ পড়ে গিয়েছে, আমি কোথায় বিশেষ করে 
সাংবাদিকদের মধ্যে। বিজন ও জিতেনদা, কেবল জানতেন, আমি 
কোথায় । 

লঞ্চের সার্চ লাইট দিয়ে দেখলাম “কানোজি আংরে” ভাটার টানে 
এগিয়ে চলেছে । মাস্তলের ফ্ল্যাগে হাওয়া লাগায় 'ও গঙ্গায় সামান্য ঢেউ 
ওঠীয় সে ষেন ছুলকি চালে এগয়ে চলেছে । ডিউক-পিনাকী দীড় 
তুলে বসে, হালে কম্যাগডার দাশ । আটট। কুড়িতে হঠাৎ উলুবেড়িয়ার 
দিকে একনঙ্গে চীৎকার শুনলাম--ভিউক-পিনাকী জিন্দাবাদ? । রং 
বেরং-এর হাডিই উড়ছে, উড়ন তুবড়িও। হিপ হিপ্‌ হুররের মাঝে 
শঙ্খধ্বনি। মাইক্রোফোনে গান ভেসে আদছে--ওগো কর্ণধার, 
আকাশে বাঁতাঁন উঠক ইত্যাদি... | 

রাত নটায় মায়াপুরের কাছে পৌছোলাম। স্থির ছিল আঁটটাঁয় ওখানে 
পৌছাতে হবে। কিন্তু ছুপুরে উজান বেয়ে আসতেই 'কামোজি আংরে, 
একঘণ্ট। দেরি কবে ফেলেছে । 

মনে হল নৌকে। আর চলছে ন।। আমাদের লঞ্চগুলোও যেন এক 
জায়গায় দাড়িয়ে । শুধু 'দশরথের' ইপ্রিন চালু, যাঁতে পিছিয়ে না যাই। 
বাকি দুখানি লঞ্চ ছু পাশে বাধা । 

'গণেশ”-এ গিয়ে শুনি ওয়ারলেসে অবিরাম পি-্পি-পিপ্‌ পিপ ইত্যাদি 
শবব। কিন্ত আসল কাজ কিছুই হচ্ছে না। ইতিমধ্যে ইউ এন 
আই-এর শংকর, পি টি 'আইম্বের পক্ষে এক্সপ্লোয়ার্ঁস ক্লাবেরই ও 
আমাদের সঙ্গী সিংদেও এবং যুগান্তর অমৃতবাঁজারের মানিক খবর 
পাঠিয়েছে কলকাতীয়। কিস্তু তাধে ওদের স্ব-স্ব অফিসে' পৌছেছে 
এমন উত্তর কেউ দিতে পারল না। আমাকে ওরা জিজ্ঞাসা করল, 
তুমি কেন খবর পাঠালে না? 

আকাশ পরিষ্কার চাদের আলোয় গঙ্গাব ছোট ছোঁট ঢেউয়ের 
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মাঁথাগুলেো৷ চিকচিক করছে। মার্শাল অমর চ্যাটার্জি গল৷ ফাটিয়ে 
চীৎকার করলেন--হালে! ডিউক, আর ইউ অল রাইট? ডিউকের 
উত্তর ইয়েস। 

ঠীপ্ড হাওয়া বইছে । ছুপাশের গ্রামগ্ডলো৷ অন্ধকাঁর। নদীর মাঝে 
বয়াগুলোর আলো আলেয়ার মত জলছে নিভছে। চাঁদের আলোয় 
'কানোজি আংরে'কে আবছ। দেখতে পাচ্ছি দশরথের” ডেক থেকে । 
সওয় নটায় ওরা একট। বয়! ধরে নৌকো বেঁধে রাখল কেন বুঝলাম 
না। আবার ছুমিনিট পরেই বয়া ছেড়ে চলে গেল। ওরা তখন 
আমাদের কয়েক গজের মধ্যে । এবার পিনাকীর চীৎকাঁর : চিরঞ্ীবদা, 
কলকাতায় খবর পাঠিয়েছেন তো? নট! কুডিতে ন্যান্সি'র গায়ে 
নৌকো বেঁধে ফেলে ওরা লঞ্চে উঠে পডলো। পর্ব নির্ধারিত 
কর্মস্থচি অনুযায়ী ওখানেই আমাদের রাত্রি ষাঁপনের কথা । মায়াঁপুরে 
আমাদের প্রথম নোঙর পড়ল । 

তখন নটা বেজে পয়ন্রিশ মিনিট । ডিউক পোঁশাক পরিবর্তন না! করেই 
ওয়ারলেসের পাশে বসে কলকাতায় নৌবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে 
বার্তা পাঁঠাল। ওর কপালে তখনও দুপুরের সেই সিছুরেব ফোঁটা 
রয়েছে । 

দশটাঁয় খেয়ে সাড়ে দশটায় ঘুমুতে যাওয়ার আঁগে ছুই অভিযাক্রীর 
পক্ষ থেকে ডিউক আমাকে বলে গেল, 7০ 181) 60 (080 51] 
609 92006102051 89100 ০ 60856 10989 0981. ৪1597) 60 09, 
11) 801716 1610 10101) 5005. 10959 01)98190 09 010 19 11)8 ৪701719 
161) 10101) ০ 91091] 7০৭ 00 1008% 60 6109 17091008109, 

১ল! ফেব্রুর়ারি ওয়ারলেদে আমি কেবল এই মেপেজ টুকুই 
পাঁঠিয়েছিলাম । 

সাড়ে এগারটা নাগাদ ঘুমুতে গেলাম বটে, কিন্তু আড়াইটায় ঘুম 
ভেঙ্গে গেল। ডিউক, পিনাঁকী, কম্যাগাঁর দাস কফিতে চুমুক দিয়ে 
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তৈরি হয়ে নিলেন । ছুটো পঞ্চান্নয় আবার নৌকো বাঁওয়। শুরু হল। 
চারিদিকে গাঁচ অন্ধকাঁর। দূরে সার্ট লাইটের এদিক ওদিক ঘোরাফের 
দেখে মনে হল জাহাজ আসছে । নদীতে প্রচণ্ড হাওয়া, কিন্তু ঝড় নয়। 
পিছনে পিছনে আমাদের লঞ্চ ধীর গতিতে এগোচ্ছে । চারটে বাঁজতে 
ওরা লঞ্চের কাছে এসে চা নিয়ে গেল। আমি ডেকের উপরে 
ইজিচেয়ারে বসে আছি আলোয়ান মুডি দিয়ে । মাঁঝে মাঝে যখন 
নিদ্রাদদেবী মমোনাঁপ আমাকে ভব করছেন, তখন ছুচোখের পাতাগুলো 
বুজে আসছিল। কিন্তু অধিকাংশ সময় ডিউক-পিনাঁকীর কথা ভেবে 
কূল পাচ্ছিলাম না। ভাবছিলাম অকৃল দরিয়াঁয় গিয়ে ওদের কী হবে? 
আজ ওদের কাঁরুর বদলে আমি নৌকোঁয় থাকলে আমাৰ আপনজনের 
মনের অবস্থ। কেমন হত ইত্যাদি । তাই সমোনাস বোধ হয় পরাভূত 
হচ্ছিলেন । 

পাঁচটা বাজতেই পূব আকাশ পরিষ্কার হতে শুর করল। ২রা 
ফেব্রুয়ারির দিনের আলে। দেখা গেল। “কাঁনোজি আঁংরে' প্রায় মাঝ 
গঙ্গায় আমরা পূর্বতীর ঘেসে এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তখন ওর! 
আমার্দের অনেক পিছনে । এতক্ষণ আকাশ পরিষ্কার ছিল, ছটা! ন্গাদ 
সারা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। কিন্তু মেঘ ঘন কালো 
নয়। সব উড়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে । সামনে ছু'একটা পাঁল তোলা 
নৌকে!। এক ফাকে কেবিনে ঢুকে দেখি সকলে অঘোরে ঘুযুচ্ছেন-_ 
জিতেনদ, বিজন, শংকর, মানিকও । “আংরে? কিছু এগিয়ে এল । বেশ 
দেখতে পাচ্ছি ডিউক-পিনাকীর দাঁড় তোল।। ওর! শুয়ে। হাঁল 
ধরে বসে রয়েছেন কম্যাগীর দাশ । ছটা দশ এ ওরা দাড় বাওয়া শুরু 
করল। কম্যাপ্ডার তাঁল ঠকছেন, আংরে”ও ষেন ঢেউয়ের সঙ্গে সেই 
তালে এগিয়ে যাঁচ্ছে। এতক্ষণে ছুই তীরের গ্রামগ্ডলো স্পষ্ট দেখতে 
পেলাম। ধোঁয়া উঠছে ইট ভাটার । বাঁদিকে কোন্‌ গ্রাম? দশরখেোর 
এক কর্মী বললেন, সামনে ফলত । ওখান থেকে ৮৩ নদ্বর বাস ছাড়ে, 
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কলকাতায় ষাঁয়। বয়ার উপর বসে সাদ। সাদা বক, ব্রেক ফাষ্ট শুরু 
করেছে ওরা । মাছ ধরতে ওরা মাঝে মাঝে জলে উড়ে পড়ছে। 
“আংরে'র সামনে কী যেন একট! লাফিয়ে আবাঁর ডুব দ্িল। সারেং 
বললেন, হাউর নয়। 

সোয়া ছয়টায় সুর্য উঠে গিয়েছে । ওরাও আমাদের থেকে অনেক 
পিছিয়ে। এই প্রথম ওরা ছুজনে একসঙ্গে চারটে দীড় বাইছে --এগিয়ে 
আসার জন্য । প্রায় ছুই ঘণ্টা ওরা এইভাবে চলল । তখন আটট]। 
বায়নাকুলার দিয়ে দেখি ডিউক দীড় তুলে, বাইছে শুধু পিনাকী । 

সাড়ে আটটায় হুগলী পয়েন্ট-এ আমাদের লঞ্চ নোঙর ফেলল । ওর! 
লঞ্চে উঠে এল | সকাল থেকেই “আংরে'র হালটা বড্ড গোলমাল 
করছিল । 

কম্যাগ্ডার দশি হিসেব কষে জানালেন, কাল রাত দশটা পধন্ত ওর! 
আঠার মাইল নৌকো! বেয়েছিলেন, শেষ রাত্রের পর থেকে এখন পর্যন্ত 
এসেছে যোল মাইল। অর্থাৎ কলকাত৷ থেকে এখন আমরা চৌত্রিশ 
মাইল দূরে । ৃ 
রাত্রে ঘুম হয়নি। ব্রেকফাঁসেইর পর একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম । বিজন 
এসে এক ধাক্কা দিল। "শুইয়া রইছস, ওদিকে যে নিউজ হইয়া গেল।, 
হাফ প্যান্ট গেক্তরী পরেই কেবিন থেকে এক নিংশ্বানে ডেকে উঠে দেখি 
“'আংবে'র হাল নিয়ে কম্যাগ্ডার রধীন দাশ ব্যস্ত। সঙ্গে ডিউক 
পিনাকী। আংরে'র সঙ্গে হাল যে ছুটি পিতলের হুক দিয়ে 
আটকানে। ছিল সেই হুকের একটি ভেঙে গিয়েছে। 

নান! প্রশ্ন উঠল, আশংকাও । একদিন না কাটতেই হুক তেঙে গেল--- 
মোহন! পর্যন্ত ওর! যাবে কী করে, তারপর পড়ে রয়েছে অকুল দরিয়। ! 
কম্যাপ্ডার দাঁশকে এ নিয়ে একটুও চিন্তিত মনে হল না। তবে তিনি 
হুক বদল করতে চান, হালটাকে অন্তকোন উপায়ে নৌকোর সঙ্গে জুড়ে 
রাখা ঘায় কিনা ডিউকের সঙ্গে দে নিয়ে আলোচনা করেই গণেশ” এ উঠে 
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পড়লেন। অদূরেই ড্রেজার “চুর্ণা” রয়েছে । ওখাঁনে হাল মেরামতের 
যন্ত্রপাতি আছে, রয়েছে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়াররা । কম্যাগ্াঁর দাঁশের 
সিগন্যাল পেয়ে “চুর্ণী” মাঝ গঙ্গায় মাটিকাটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখলো । 
সাঁড়ে দশটার মধ্যে হাল মেরামত হয়ে গেল। “চুর্ণী'র ক্যাপ্টেন প্রতিশ্রুতি 
দিলেন, ভায়গহাঁরবারের মধ্যে কোনও অত্ঘটন ঘটলে আময়া৷ যেন বেতারে 
খবর দিই। উনি.সবরকম-সাহাষ্য করতে প্রস্তত। ২র! ফেব্রুয়ারির 
আনন্দবাজার প্রথম দেখলাম “চর্ণীন্তে। 

হুগলি পয়েণ্টের মাঝ গঙ্গায় হঠাৎ প্রবল হাওয়া উঠল, ফেঁপে ফুলে উঠছে 
গঙ্গাও। জোয়ার শুরু ভঘেছে, ঘাবডাবাঁর কিছু নেই, গণেশে'র লারেং 
বল্গলেন, এসব নিত্য ঘটনা । 

'দশরথে” পৌছে দেখি সব খবরের কাগজ এসেছে । প্রথম পৃষ্ঠাতেই 
অভিযানের খবর । কিন্তু সেদিনের কাঁগজে ছয় জন সাংবাদিকের মধ্যে 
আমার ছাড়। আর কারুর ডেসপ্যাচ বের হয় নি। ওয়ারলেসকে জিজ্ঞাসা 
করে জানলাম রাত একটাঁর মধ্যে কারুর খবর অফিসে পৌছায় নি। 
£কিস্ত তোমার খবর পৌছোল কী করে ? সতীর্ঘদের প্রশ্ন । বিজনই 
জানিয়ে দিল-__কাল সন্ধ্যায় কয়েক ঘণ্টার জন্য ও অদৃ্ঠ হইছিল মনে 
পড়ে? তহনই কাম সারছে। শংকরকে তেমন চিস্তিত মনে হল 
না, কাঁরণ ওর এজেন্সীর খবর বাইরের কাগজে ও রেডিও পেলেই যথেষ্ট। 
ষেটুকু চিন্তিত ছিল তাও এক টিপ নস্ঠিতে নস্যাৎ করে দিল। সবচেয়ে 
নিশ্চিন্ত পল্মনাভন । ওর “পোর্টরিভিউ, পাক্ষিক কাগজ | খবর পাঠাবার 
বালাই নেই। নিশ্চিন্তে সে সিগারেটর পর সিগারেট উড়িয়েছে একটি 
সপ্তাহ-_তাঁও বেশির ভাগ পরম্মৈপধদী । কলকাত! থেকে মোহনা পর্যস্ত 
আমাদের গোপন আলোচনার মাঝে নিঃশব্দে প্রবেশ এবং মাঝে মধ্যে 
সাংবাদিকতা সম্পর্কে জান দান (আমর! 1 গ্রহণ করছি এমন তাঁবও 
দেখাতাম ) আমাদের আনন্দ দিত। বিজন ধখন ওর দেশী বরিশালের 
ভাষা ছাড়তে।, পদ্নাভনও সেই সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় উ্ু, মুড, কুরচুঙ 
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প্রয়োগ করতো । আমি চট্টগ্রামের একটি বাক্য জানতাম, ব্যবহারও 
করতাম পদ্মনাভনকে লক্ষ্য করে_খোঁডে খন আইস (কোথায় যাচ্ছো)। 
পদ্মনাভন শুনে রেগে লাল হতো । সে ভাবতে! আমি ওর ম!-বাঁপ তুলে 
ভীষণভাবে গালাগাল দিচ্ছি । 

মন খারাপ ছিল মানিকেরই । সে গতকাল সকলের আগে ওয়ারলেসে 
নিউজ ফাইল করেছিল। কিন্তু একটি লাইনও বের হয় নি। বললাম, 
ইলেকশনের ডামাডোলে কেউ হয়তো লক্ষ্য করেন নি। কিংবা অফিসে 
আদৌ পৌছায়নি। 

পল্মনাভনের মতো কিছু নিশ্চিন্তে ছিলেন জিতেন দা । হিন্দুস্কান 
স্্যাপ্ডার্ডের প্রতিনিধিক্ূপে এলেও গুর আনল উদ্দেশ্য ছিল মিমার বা 
সমুদ্রত্রমণ । আমাকে বলে দিয়েছিলেন, আনন্দবাজার, হিনৃস্থানকে 
তুমিই খবর পাঠাবে । প্রয়োজনে আঁমি “আড' করবো । 

কাঁগজগুলো৷ নিয়ে জিতেনদার কাছে গেলাম। এক 'লহ্মায় দেখে 
আবাঁর চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। সকাল থেকেই আমাদের 
€ওল্ডম্যানের” শরীর খাঁরাপ। অফিসে তকে অমোের চাইতেও হৈ-চৈ 
করতে দেখেছি, ভেবেছিলাম বাইরে গিয়ে গর ধারে কাছে ফাঁওয়া যাবে 
ন।। কিন্তু সেই মানুষটি এমন শাস্ত কেন? রা কাঁড়ছেন না কেন? 
এতক্ষণে আসল ব্যাপার জানলাম। গুঁর জীবনে 'দী-সিক'এর 
ঘটনা আগেও ঘটেছে । পকেট থেকে ট্যাবলেট বের করে খেয়ে 
নিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বমি হয়ে গেল। দশরথের' ভাইনিং 
রুমের টেবিলে শুইয়ে দিলাম । ওঁর চোখ মুখ লাল। আমার খুব ভয় 
হল। কম্যাগ্ডার দীশের পরামর্শ নিলাম । গঙ্গায় এই অবস্থা, এরপর 
সমুদ্রে পড়লে ঢেউ বাঁড়বে। তখন ওঁকে সামলানো! যাবে না | জিতেনদাও 
স্থিব করলেন, ডায়মণ্ডহার্বাঁরে পৌঁছে কলকাতায় ফিরবেন। 

বাইরে তখন নদীর তীরে কয়েকশ' লোক । ওরা ডিউক-পিনাকীকে 
দেখতে এসছেন। বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেলেন। নৌকোয় 
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চড়ে লঞ্চের কাঁছে এসে ওদের ছুজনের সঙ্গে করমর্দন করলেন কয়েকজন 
ছাঁত্র--.“ডিউকদা, পিনাঁকীদা আপনাদের যাত্রা শুভ হোক, আন্দামানের 
ছাত্র ও যুবকর্দের আমাদের শ্তভেচ্ছ। জানাবেন | অটোগ্রাফ নিয়ে ওরা 
চলে গেল। 

ইতিমধ্যে বিজন খবরের কাঁগজগুলে। পাঁজাকোলে নিয়ে এসেছে । প্রথম 
পৃষ্ঠায় গতকালের যাঁত্র শুরুর খবর আর ছবি দেখিয়ে ডিউককে বলল, 
'আমাগে। তে! পাত্ব। দিবা না, ছ্াখো কি করছি” ডিউক ফ্যালফ্যাঁল 
করে তাকালে পিনাঁকীর দিকে । পিনাঁকী বরিশালের ভাষার ইংরাজি 
অনুবাদ করল। 

তখন ছুপুর বারোটা । জিতেনদাকে বেশ চাঙ্তা মনে হল। ওর চোখ 
ছুটো তখনও রক্তজবার মতো । তবুও হাসি ঠাঁট্রা় যোগ দিয়েছেন । 
আমার ডেসপ্য'চের কপিটা দিলাম। উনি নিজের ভাষায়, নিজের 
ভঙ্গীতে টাইপরাইটার নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ম্পীডে খটখট শুরু করলেন। 
জিতেনদদা টাইপ করছেন আর বিজন ও আমার কাছ থেকে পয়েন্ট জেনে 
নিচ্ছেন । ডিউক পিনাকী কম্যাগার দাশের মতো অন্যরাও তখন 
বিশ্রাম নিচ্ছেন, ঘুযুচ্ছেন। এদিকে জোয়ার এসেছে । ছুই তীর 
ঘেন ছাপিয়ে ঘোল! জল। আকাশ মোটামুটি পরিস্কার । দূরে বয়ার 
উপনেে গাঁংচিলের ঝাঁক উড়ে উড়ে বসছে । ভাট। হলে আবার 
আমাদের যাত্র। শুরু । 

কে যেন একজন পরামর্শ দিলেন, এত কষ্ট সহোর পর কাজ করা অসম্ভব। 
ডেসপ্যাচ ভাল হবে না। জিতেনদা এক ধমকে তাকে ফেরৎ 
পাঠালেন, আরামের জন্য আমাদের পেশ! নয়। ওই ছুই বেচাঁরার 
(ডিউক-পিনাকী ) কথা ভাবুন তো! 

রাঁতেদিনে পার্থক্য থাকবে ন!। রোজ, বুষ্টি মাথায় করে, প্রাণ হাতে 
নিয়ে কেন যাচ্ছে, কার স্বার্থে? ওরা এত কষ্ট সহ করবে, আর আমরা 
পারবো না? উনি আমার দিকে তার্দিকে বললেন, এদের কথায় কান 
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দিও নী। মনে রেখো, লক্ষ লক্ষ মানুষ ডিউক-পিনাঁকীর খবরের জন্ত 
উদগ্রীব হয়ে আছে। তাঁদের উত্ক্া নিরসনের দায়িত্ব আমাদের 
উপর। 

জিতেনদ! আঁমাঁর কপিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আঁর একবার পড়ে 
নাও। নতুন পয়েন্ট থাকলে আ্যাড করো। লিখলাম, হা, 
সাগরদ্বীপের পর এই তিন লঞ্চের একটিও যাবে না। এত ছোট 
যেয়ে কোন লময় বিপদ ঘটতে পারে। আমাদের মোহন! পর্বস্ত 
যেতে বড় লঞ্চ বা জাহাজ চাই। বিস্তারিত খবর পাঠানোও হয়তে| 
সম্ভব হবে না। কারণ, সমুদ্রের আবহাওয়া! ক্ষণেক্ষণেই বদলায় । 
আর সঙ্গী পুলিশ ওয়ারলেদ তো এখনই কাঁজ করছে না। 
ওদিকে স্থলে নির্বাচন এগিয়ে আসছে, রিসিভিং সেপ্টারে ব্যস্তত। 
বাড়ছে । তবুও আমি আশাবাদী । ওয়ারলেস কাজ করুক--এটাই 
আশা করবো; যদি কাজ না করে, খবর পাঠাতে দেরিই 
হবে।” 

দুপুরে খাবার টেবিলে শঙ্কর বললো, তাহলে স্বপ্নও সত্যিই হয়। 

জিজ্ঞেঘ করলাম কেন? 

কাল রাঁতে স্বপ্ন দেখেছিলাম, তে।মার ছাঁড়। আর কাকুর খবর কাজে 
লাগেনি। কী করে, কখন পাঠিয়েছিলে? তাঁতে কোন্‌ যাছ 
ছিল? আমার ডেমপ্যাচ কলকাতায় গিয়ে টেবিলে পড়ে রয়েছে। 
নাইট এডিটর “ড্যাম ইট? বলে ফেলে রেখেছেন । 

খবরের কাগজগুলে৷ দেখে বুঝেছিলাম, শঙ্করের স্বপ্ন সফল হয়েছে । 
আমার স্বপ্ন সত্যি হয়নি। তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লটারির প্রথম 
পুরস্কার পাঁওয়াঁর শ্বপ্র। আমার নাম না উঠলেও এক বান্ধবীর নাম 
দেখে উৎসাহিত হয়েছিলাম । কিন্তু ফটো ও ঠিকানা দেখে মন 
খারাপ হয়ে গেল। নাম ও পদবী ছাড়া বান্ধবীর সঙ্গে আর কিছুরই 
মিল ছিল না'। ছু" লাখ টাকার স্বপ্ন, আশ! সব মাটি, 'ধ্যুৎ এর পর 
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আর কিছু বলতে যাঁচ্ছিলাম। সামনে পিতৃসম জিতেনদ1 | বাধ্য হয়ে 
থামতে হল। | 

বেল! ছুটোয় 'আযাডমিরাল কানোজি আংরে' আবার চলা! শুরু করেছে। 
আকাশ পরিস্কার, কড়া রোদ্দর। নদী শান্ত। বা তীর দিয়ে ওরা 
এগোচ্ছে । গণেশ” আর “দশরথ, এক সঙ্গে বাঁধা । হাঁটি-হাটি পাপ! 
চলছে । আমর! কয়েকজন সাংবাদিক “ন্যান্সি” নিয়ে একটু ক্রুত 
এগোচ্ছি। ডায়মগ্ডহারবারে আগে যেতে চাই। কিছু ফিল্সের 
প্রয়োজন বিজনের। আমিও ঠিক করেছি ওয়ারলেসের উপর 
নির্ভর না করে অন্য চ্যানেল দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিই। গাড়ির ব্যবস্থা 
করতে পারলে অবশ্ত তারও প্রয়োজন হবে না । জিতেনদার হাতেই 
পাঠানে। যাবে। 

দুরে ডায়মগ্ুহারবার দেখতে পাচ্ছি। “সাগরিকা” সহ অন্য বড় 
বাঁড়িগুলো ক্রমশ দৃষ্টিগোঁচর হচ্ছে। আমর! পৌছালাম প্রায় সাড়ে 
তিনটেয়। জেটিতে তখন হাজার হাঁজার কিশোর, কিশোরী, তরুণ- 
তরুণী, প্রৌঢ, বুদ্ধ। কলকাতা থেকেও দলে দলে অনেকে এসেছেন । 
এসেছেন বিভিন্ন ক্লাব ফেন্ট,ন' নিয়ে লরী করে, বাস রিজার্ভ ঘরেও 
কেউ কেউ- আন্দামান অভিষাত্রীছ্বয়কে অভিনন্দন জানাতে । 
এছাড়া শীতের রেশ না কাটা ছুটির দিনে ( রবিবার ছিল সেদিন ) 
ডায়মণ্হাঁরবাঁরে অসংখ্য পিকনিক পার্টি তে ছিলই । স্থানীয় অধিবাসীর! 
শুধু নয়-_দক্ষিণ পারের মেদিনীপুর জেলার মানুষও এসেছেন নৌকো 
ভাঁড় করে ব৷ লঞ্চ নিয়ে । কারুর হাঁতে ফুলের মালা, কেউ এনেছেন 
কাসর-ঘণ্টা, বিউগিল ব্যাণ্ডও এসেছে। কিন্তু বাজছে না। অধীর 
আগ্রহে সকলে প্রতীক্ষ৷ করছেন, ওদের জন্য ।. জেটির কাছাকাছি প্রায় 
আধ-মাইল জুড়ে শুধু মীন্গষ আর মানুষ । গতকাল কলকাতায় ম্যান- 
ও-ওয়ার জেটিতে এত ভিড় দেখিনি । জেটির পাঁশে অপেক্ষামান 
অশীতিপর এক স্থানীয় বৃদ্ধ বললেন, তিনি ভায়মণ্ডহায়বার তীরে কখনও 
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এমন লোকারণ্য দেখেননি । শুদুর গ্রাযের মান্গুধকেও এত উৎসাহে ও 
কৌতুহল ভরে তো কখনও আসেন নি। 

উপয়ে গিয়ে কলকাতার অফিসে টেলিফোনে যোগাষোগ করে মোটামুটি 
অবস্থাট৷ জানাঁলাম--গঙ্গাতেই ওদের গতি এত কম যে মোহনায় কৰে 
পৌছোব তা নিশ্চিন্ত করে বলতে পারছি না । সহকর্মী সাংবাদিক পার্থ 
চট্টোপাধ্যায় টেলিফোন ধরেছিলেন। তীকে বললাম--আঁমাদের 
কর্মস্চী রদ বল হবেই, বার্তা সম্পাদককে জানিয়ে রাখবেন। 

-খবর পাঠাবার সব ব্যবস্থা করেছেন তো, আজ অন্য কাগজে কোন 
ডেসপ্যাচ আসে নি। 

ওসব নিয়ে চিন্তা করবেন না । রাঁত দশটার মধ্যে ধে কোন উপায়ে 
খবর পাবেনই ! 

ডায়মগুহারবারের এক চায়ের দৌঁকানে বসেছিলাম । হঠাৎ হৈ হে 
রৈরৈ শবখ। “ওরা এসেছে, ওই যে নৌকো, ওই আঁসছে। ছুটোছুটি 
পড়েছে আবাল বৃদ্ধ মহলে । সকলে ছুটে চলেছেন জেটির দিকে-__ 
“সাগরিকাঁর' কাছাকাছি । “কানোজি আংরে ওখানেই নোঙর 
করবে, কিছুক্ষণ ওখানেই বিশ্রী নেওয়ার কথা ডিউক-পিনাকীর । 
কাঁসর, ঘণ্ট|, বিউগিল, ব্যাড, "হিপ হিপ ভ্থররে+, ডিউক-পিনাকী 
জিন্নাবাদ'-এ গঙ্গাতীর মুখর । ৪টা ২* মিনিটে “কাঁনোর্জি আংরে? 
জেটিতে ভিড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে জেটি ভেঙে পড়ার উপক্রম । পুলিশ 
আছে, কিন্ত প্রয়োজনের তুলনায় ত৷ খুবই সামান্ত। হয়তো ওরা 
বুঝতে পারেন নি_-এত ভিড় হতে পারে। 'দশরথ” গণেশ” ন্যান্সি' 
তিনটে লঞ্চে লৌক ঢুকে পড়েছে-__ভিউক-পিনাকীকে তার! দেখতে 
চান। শুভকামনা! করবেন এই ছুই ছু:সাহুপীকে। জনতা৷ উদ্বেলিত । 
সব বাঁধা ভেঙে, মব নিবেধ উপেক্ষা করে তার! খু'জছেন অভিযাত্রীর্দের | 
মিহির সেন কখন পৌছেছিলেন দেখিনি । জেটির ভিড়ে কিছুই দেখতে 
পাচ্ছিলাম না। অল ইত্ডিয়। রেডিওর উপেন তরফদার আর প্রণবেশ 
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সেন আমাকে পাঁজাকোলে তুলে ধরলেন। অস্পষ্ট একটু দেখলাম, 
মিহিরদ।৷ জনতার সঙ্গে ওদের দুজনকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন । এই 
অবস্থাতেই ওপার থেকে এক নৌকে। বোঝাই মহিলারা এসেছেন শাখ 
বাজাতে বাজাতে । হাতে পূজোর ফুল, প্রসাদ । হামাগুড়ি দিতে দিতে 
কোনক্রমে জেটিতে উঠেছেন । “বাবাঁসকল সেই দীমাল ছেলে ছুটোর 
কাছে নিয়ে চলো৷। বাবার প্রসাদ দেব ওদের | তাঁরকেখরের প্রসাদ ।, 
কে ষেন বলে দিলেন আমাক ধাখিয়ে--ইনিই পারেন, কাগজের 
রিপোর্টার ৷ বললাম, অধীর হবেন না। ওরা চার-পাঁচ ঘণ্টা থাকবে। 
ভিড় কমতে দিন । 

এরই মধ্যে জিতেনদ! বোঁচক1 বুচকি নিয়ে প্রস্তত। সঙ্গীও পেলেন 
কলকাতায় ষাওয়ার। জুনিয়র স্টেটসম্যানের অভিজিত দাশগুপ্ত 
এসেছিল গাড়ি নিয়ে। অভিজিত চমৎকার ফটো তোলে । মোটর 
রেসে গুঁর জুড়ি বাংল! দেশে নেই। আমাদের ওল্ডম্যানকে সে কলকাতায় 
পৌছে দেওয়ার সব দায়িত্ব নিল। বলল, দেড় ঘণ্টায় কলকাতায় পৌছে 
ধাবো। ব্জিন ছবির রোলগুলোও দিল ওর কাছে-_আনন্দবাজারে 
পৌছে দেওয়ার জন্য । 

পিনাকীর মা-বাবাকে দেখলাম । তাঁরাও এসেছেন নিজের ছেলে পিঙ্ক 
ও পুত্রসম ডিউককে আশীর্বাদ করতে । এক প্রৌঢা ধাঁনছুর্বা দিয়ে 
আশীর্বাদ করলেন ওদের । ডিউক মাথ! থেকে ধান ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছিল” 
পিনাকী নিষেধ করল--হিন্দুরা এইভাবে মঙ্গল কামনা করে। অনেকে 
টাকা দিক্নে আশীর্বাদ করলেন । ডিউকের প্রশ্ন : মাঝ দরিয়ায় টাকা 
কোন্‌ কাজে লাগবে? পিনাকী আবার বুঝিয়ে দিল। 

সন্ধ্যে হয়ে গেল। সামান্য কুয়াশ৷ । শীত শীত মনে হচ্ছে। 
জিতেনদা চলে গেলেন । চলে গেলেন এক্সপ্লোরার্ঁ ক্লাবের অশোক 
দাশগুপ্ত; ও'র বাড়ি থেকে জরুরী খবর এসেছে । 

নদী তীরের ভিড় কমলেও তা খুবই মামান্য। ডিউক-পিনাঁকী বিশ্রীম 


৫৪ 


কানোজি আংরে 


নিচ্ছে; কম্যাগ্ডার দাশও। মিহিরদা'র সঙ্গে আমরা সাংবাদিকরা 
জরুরী একটা বৈঠক করে নিলাম । মাঝপথের হালের গোলমাল, 
পুলিশের ওয়ারলেস ইত্যাদি নিয়ে কথা হুল। কর্মম্থচি পরিবর্তন হবে 
কিন। জিজ্ঞাপা করায় বললেন, মোটামুটি আগের প্রোগ্রামই অশ্ুসরণ 
করা হবে। প্রয়োজনে পরে ব্দলানে। হতে পারে। 

রাত নটা। খাওয়ার পর শঙ্কর ও আমি আবার শহরে গেলাম। 
দিনের শেষ খবর পাঠাতে । জানিয়ে দিলাম--আজ রাঁত বারোটায় 
নৌকো ছাড়ছে ভায়মগহারবার থেকে । হলদিয়ায় পৌঁছোব কাঁল 
পোমবার ভোরে । ৪51 ফেব্রুয়ারি সাগরে, «ই ফেব্রুয়ারি মাঝরাতে 
স্যাগুহেডসের ( মোহনা ) কাছাকাছি, আর ৬ তারিথে স্তাগহেডস। 
জেটিতে ফিরতেই অদূরে থানার পেটা-ঘড়িতে দশটাঁর ঘণ্টা শুনলাম । 
কাঁল থেকে ধকল যাচ্ছে। ঠিকমত ঘুম কাঁরুর হয়নি। ৭শরথের' 
কেবিনে পাশাপাশি আমি, বিজন ও শঙ্কর শুয়ে। পাশের একটি 
কেবিনে উপরে ও নিচে ডিউক-পিনাঁকী, আর একটিতে দশরথের 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার কৃষ্ধধনবাঁবু ও কম্যাণ্ডার দাশ । গুরা চারজন 
অনেক আগেই লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন। কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই বিজন ও শংকরের নাঁপিকা গর্জন শ্বরু হয়েছে । আমি পট হোল্‌ 
খুলে “কঠনোৌজি আংরে'কে দেখতে লাগলাম । স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। 
আরও অন্পষ্ট উপরে জেটির প্রবেশ মুখট! | ধন কুয়াশায় ঢেকে আছে। 
কেবিনের ভিতরে ফুল স্পীডে পাখা চলতে থাকলেও গরমে আকুপাকু 
করছিলাম। ভীষণ অন্বস্তি। কিছুতেই ঘুম পাচ্ছে না। ওদিকে 
বারোটায় আবার যাত্রা শুরু। জোর করে ঘুযুখার চেষ্টা করলাম। 
পারলাম না। লঞ্চের ডেকে উঠে পায়চারি শুরু করলাম। তারপর 
জেটিতে। উপরে রাস্তায় অত রাঁজেও রিক্সা যাতায়াত করছে, 
বিচুলির লরী চলে গেল সারিবদ্ধ হয়ে কলকাতার দিকে । ছু চারজন 
লোকের আনাঁগোনাও আঁছে। কাছেই পুলিশ প্রহরা। ফিরে 
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দশরথের ডেকে ইজিচেয়ারে বসে ডিউক-পিনাঁকীর ভাবনায় মনট। বড় 
থারাপ লাগছিল--এই বোধ হয় ওদের শেষ যাত্রা। জঅমুদ্রে যদি কোন 
অঘটন ঘটে যায়; ওরা আর কোনওদিন স্থল দেখতে পাবে না। 

হঠাৎ দেখি কে যেন জেটিতে ঘোরাফেরা করছেন । “আমার ডিউক- 
পিনাকী কোথায়”? নারী কণ শুনে উঠে দাড়ালাম । হ্যা, মহিলাই । 
কিন্তু বৃদ্ধ। না হলে প্রৌঢা তো বটেই ! 

--কি চাই আপনার? 

--ওর! দুজন কোথায় ? 

-সবিশ্রাম নিচ্ছে । 

--ওদের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। 

--বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, দেখতে পাবেন। এখন ওদের ভাকা 
নিষেধ। 

"না, বাপু । অতক্ষণ আমি থাকতে পারবো না। তুমি তাহলে 
ঠীকুরের এই পূজোর ফুল ওদের কপালে ছুইয়ে রেখে দিও। আচ্ছা 
তুমি কি মোহনা পর্বস্ত যাচ্ছ? 

হ্যা । মোহনায় যাচ্ছি এপাঁরের শেষ বি্দীয়-অভিনন্দন জানাতে । 

_ আরও ভাল হল; তখনই ওদের নৌকোয় ফুল দিও । 
কিছুক্ষণ তিনি চুপচাপ দীড়িয়ে রইলেন। তারপর আবার অনুরোধ 
ওদের দুজনকে একটু দেখার ব্যবস্থ। করে দাওনা! দুর থেকে দেখে 
চলে যাবে৷ ! 

সার! লঞ্চ নিত্রামগ্ন । কেবিনগুলে৷ অন্ধকাণ। লাইট জ্বাললে ঘুমের 
ব্যাঘাত হবে তেবে ভিতরে আমি আন্দাজের উপর ভর করে চলাফের! 
করছিলাম এর আগে। কিন্তু ভিউক-পিনাঁনীকে দেখাবার জন্য তো 
গুঁকে নিয়ে গেলে লাইট জালতেই হবে! ' তাছাঁড়া প্রথম ফাড়া-_. 
বিজন ও শংকর । 

উনিই বললেন, লাইট জ(ললে ওদের অহ্থবিধে হবে ভাবছে।! লাইটের 
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দরকার নেই। তুমি আগে আগে চলো, আমি পিছু পিছু ষাচ্ছি। দূর 
থেকে ওদের মুখ ছুটো দেখতে চাই। দেখে এক মিনিট ভগবানের 
কাছে ওদের জন্ত প্রার্থনা করবে! । 
অনেকগুলো! প্রশ্ন জাগলো! আমার মনে । গতকাল ছুপুর থেকে লঞ্চের 
আন্ঠোপাস্ত জেনেও ভিতরে অন্ধকারে চলতে ভয় পাই--কি জানি 
কোথায় হুমড়ি খেয়ে পড়বো । আর এই প্রৌঢা অন্ধকারে নির্ভয়ে 
যাবেন--কোথায় সিড়ি, কোথায় দরজা, কোথায় চেয়ার টেবিল 
ইত্যাদি না জেনে? ভাববার বেশি অবকাশও দিলেন না তিনি। 
চলো, তাড়াতাড়ি! দেরি হয়ে যাচ্ছে কেবিনের ভিতরে পট হোল্‌ 
দিয়ে বাইরের সামান্ত আলো আঁসছিল। পিনাকীরদের কেবিনের 
দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। ওদের কেবিনে ক্ষীণ সবুজ আলোটি 
জলছিল। দুজনের মুখ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তিনি কিছু বলছেন 
মনে হল। তারপর নিঃশব্দে আমাকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন । 
গুর পিছনে আমি । জেটিতে নেমে নৌকোর দিকে যাচ্ছেন .দেখে নিষেধ 
করলাম । শুনলেন না-_-গলুইয়ে কিছু ফুল রেখে বললেন--মোহনায় 
গিয়ে ওদের কপালে ছুইয়ে দেবে। ওদের কোন অমঙ্গল হবে না। 
ধত বাঁধাই আস্থক ওর! আন্দামানে পৌছে যাবে । 
আমাদের তিনটি লঞ্চেরই কেউ বোধ হয় চেঁচিয়ে উঠেছেন-_কে, 
কে ওথানে ? 
--আমি চিরধীব। সাড়া দ্িলাম। কিন্তু ততক্ষণে কড়া টর্চের আলে 
পড়েছে 'ওই গ্রৌঢার গাঁয়ে । উনি যেন উতল! হয়ে উঠলেন । ছুটে 
পালাতে ব্যস্ত; কিন্তু দিশেহারা! । ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হুল। 
_ দৌড়বেন না। এদিক ওদিক কাছিতে অটকে পড়ে যাবেন! কে 
কার কথ! শোনে! উপর থেকে প্রহরী পুলিশের একজন ছুটে এলেন 
জেটির নি'ড়ি বেয়ে নীচের জেটিতে । তারও হাতে টর্চ । কিন্তু সেই 
মহিলাকে আর দেখতে পেলাম না । কোথা থেকে কণম্বর ভেলে এল 
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বুঝলাম না। “মা গঙ্গার জয় হোক, ডিউক-পিনাঁকীর মঙ্গল হোক ।' 
কোথা থেকে এসেছিলেন, হঠাৎ কোথায় চলে গেলেন! হদিস পেলাম 
না। 

সেই পুলিশকে পুরে! ব্যাপারটা বলতে তিনি জানালেন, এই জেটিতে 
এমন ঘটনার কথ! আগে শুনেছি । প্রতিবছর গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে 
কতজন যে প্রাণ হারিয়েছেন, তীদের বিদেহী আত্মার এখানে মাঝে 
মাঝে আবিতাঁব ঘটে । 

তবুও বিশ্বাস হয় নি। আমার শরীরটা যেন পাথর হয়ে আসছিল। 
পুলিশ আফিসাঁরটি সিগারেট ধরাঁলেন। আমাকেও বিদেহীদের কেউ 
ভেবেছিলেন কিনা জানি ন।। সিগারেট অফারও করলেন । ধূমপানে 
আসক্তি ন থাকলেও গুঁর সন্দেহ নিরসন করতে চারমিনার ধরালাম । 
তারপর আবার ডেকের সেই ইজিচেয়ারে | গায়ে শুধু গেঞ্জি ছিল। খুলে 
দেখি গ্রীষ্মের দুপুরের মত অবস্থা--দর দর ঘাম ঝরছে । গত পনের 
কুড়ি মিনিটের ঘটনাটা আমার জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা । চোখে 
মুখে জল দিয়ে কেবিনে গিয়ে ঘুমুবাঁর চেষ্টা করলাঁম। ঘুমিয়েছিলাম 
কতক্ষণ জানি না। ঘুম ভাঙলো! দেড়টায়। ঘড়ি দেখে আঁথকে উঠলাম । 
বারোটায় ষাত্রা শুরুর কথ।। 'ওর। চলে গেল, আর আমি ঘুমুচ্ছি? 
ডাঁয়মগুহারবারের অগণিত জনতার বিদায় অভিনন্দন দেখতে পেলাম 
না? 

আমার সব চিন্তা অমুলক। রাঁত বারোটাঁয় নৌকো ছাড়ার কথা 
থাকলেও ওরা যাত্রা করেনি ঘন, কুয়াশার জন্য । কিন্তু সাড়ে এগারটা 
থেকে আবাব জেটি ও উপরে রাস্তায় কাতাঁরে কাতারে মানুষ এসেছেন 
এবং তখন দেড়টার মময়ও তাঁর! অপেক্ষা করছেন । অভিযাত্রীর! প্রস্তুত 
হয়ে নৌকোঁয় উঠলেন পৌনে ছুটোয়। বিকালের মত এই শেষ 
রাত্রেও আবার “ডিউক-পিনাঁকী জিন্দাবাদ, শঙ্খ ও উলুধবনি, ব্যাণ্ড, 
কাঁনর ঘণ্টা বাঞ্জছে। ছুম্‌ দাঁম্‌ পটক' ফাঁটছে, হাউই উড়ছে । কয়েকঘণ্টা 
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আঁগের ঘটনার সত্যতা ঘাঁচাই করতে গিয়ে দেখি “কানোঁজি আংরের 
গলুইয়ে কয়েকটা ফুল, বেলপাঁতা ও ছূর্বা রয়েছে। কুড়িয়ে এনে রেখে 
দিলাম কেবিনে । পরে ডিউককে ঘটনাটা জাঁনীতে সে বলে, তুমি 
সাংবার্দিক, এসবে বিশ্বাপ করো? পরে ওর ভাবী স্ত্রী কোমল সচদেব 
অবস্থ ব্যাপারটাক্স গুরুত্ব দিয়েছিলেন । 

ছুটোয় “কানোজি আংরে' চলে গেলেও আমরা যাইনি । কম্যাগ্ডার 
দাঁশ বলে গেলেন, এই ঘন কুয়াশায় লঞ্চ ছাড়া! উচিত হবে না। 
গঙ্গায় প্রবল ভ্রোতি, ভাঁটা। যে কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে। 
নৌকো চলে যাওয়ার আধ ঘণ্টা পর শঙ্কর হুড়মুড় করে উঠে বললো, 
কী ব্যাপার, কী দেখছে।? নৌকো কোথায়, “কানোজি আংরে' ? 
আমর! রয়েছি অথচ নৌকো নেই ! নৌকে! চুরি হয়ে যাঁয়নি তো? 
--চুরি হবে কেন? বললাম আমি। 

__চুরি হওয়াই স্বাভাবিক । এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের বিরোধিরা এবং যারা 
পিনাকীকে সমূদ্ধে ষেতে দিতে চাঁন না তার! নৌকো! ডুবিয়ে দিতে পারেন 
বা দড়ি খুলে গঙ্গার স্রোতে ছেড়ে দিয়েছেন ! ওরা তিনজন-_ডিউক- 
পিনাকী ও কম্যাগার দাঁশ তে! নেই! 

--তা হলে ওরা নৌকো নিয়ে চলে গিয়েছে নিশ্চয়ই, বললাম । 

--কিন্ত আমাদের রেখে কেন? 

শঙ্কর “দশরথের, ভারপ্রাপ্ত অফিসার কষ্ণধনবাবুর ম্মরণাঁপন্ন হয়ে সব 
ব্যাপার অবহিত হল। সে ষেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল--একটা লীড স্টোরি 
মিস্‌ করলাম চিরঞীব। লীড স্টোরি। 

-কেন? 

- নৌকো! চুরি যাঁওয়াটাই তো খবর হোত ! 

'্বশরথের* ইঞ্জিনীয়ার বললেন, আপনারা বড় নিষ্র । সব সমর অমঙ্গল 
কামন। করেন । 

স্পনিষ্টর ন্য়,। একেবারে পাধগড। কোন মন্ত্রী অনুস্থ শুনলেই জীবনী 
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) ॥ 
তৈরী করে রাখা হয় কাগজের অফিসে । কোন আ্যাঁকসিডেপ্ট হলে 
হালপাতাল বা পুলিশকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করি ক'জন মরেছে। না 


মরলে আাকপিডেন্টই নয়। শ্রধু আহতে খবর হয় না, নিহত 
চাই। 


হলদিয়ার পথে 


আজ ৩র] ফেব্রুয়ারি । এখন সাতটা । আমরা ভায়মগ্ুহারবারে 
রয়েছি-_কুয়াশাঁর জন্যই । ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে খবরের কাঁগজ- 
গুলো এসে পৌছেছে । ডায়মগ্ডহারবার রেল স্টেশনে কালোবাজারে 
বাংল। কাগজ বিক্রি হচ্ছে আন্দামান অভিযানের খবরের জন্য । সব 
কাগজেই প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি সহ বিস্তারিত সংবাদ । আনন্দবাজারে আমার 
পাঠানো। সংবাদ শিরোনাম “হলদিয়ার পথে'। সাড়ে সাতটায় 'প্রথম 
স্র্ধের আলো! দেখতে পেলাঁম। কুয়াশাও কিছুটা কেটে গিয়েছে। 
“দশরথ ও 'গণেশ” চলে গেল। তারপর আমাদের ন্যান্সি ছাড়লো 
আটটীয়। 

বলতেই ভূলে গিয়েছি । জিতেনদ চলে গেলেও আমর! সংখ্যায় ঠিকই 
আছি। স্টেটসম্যানের মানস ঘোষ এসেছে। দিল্লী প্রবাঁণী বাঙালী 
তরুণ। কয়েক বছর হল চাঁকরীর স্বাদে কলকাতার নাগরিক | 
চমৎকার ছেলে । ছয় ফুট ল্বা। ভীষণ ফর্সা । আমাদের দলের 
কনিষ্ঠতম। কাল সন্ধ্যে থেকেই সে মকলকে গগুরু' সম্বোধন শুরু 
করেছিল। “আর যাই করো, ল্যাং মেরো না, ডুবিও না গুরু । বিজন 
উত্তর দিয়েছিল, আমার, শঙ্কর ও মানিকের পক্ষে মাইনা চইলো) 
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সব খবর পাইবা, তুমি স্টেটসম্যানের একজন প্রমিজিং রিপোর্টার, 
তোমারে ডূবাষু ক্যান্‌! 

বিজন আজ সকালে 'দশরথেই' থেকে গিয়েছিল । আমাদের "ম্যান্সি, 
ফুল স্পীডে কয়েক ঘণ্টা চললো! ৷ কিন্তু দশরথ', “গণেশ” বা “কাঁনোজি 
আংরে'র পাতা পাচ্ছে না। 

গঙ্গায় ইট, কাঠ, পাট বোঝাই নৌকো, মাঝে মাঝে জেলেদের জাল। 
নদীর ভান তীরে দেখতে পাচ্ছি, বা! তীরের গাছগুলো ষেন জলে ভাপছে। 
ন্যান্সির সারেং আমাদের ব্যস্ততা দেখে বললেন, ডিডি তো এবেলা 
হুলদিয়ায় থাঁকবে। জোয়ারে এগিয়ে যেতে পারবে ন|। 

আমবা অবশ্য ওদের হলদিয়া পৌছোবার আগেই ধরে ফেললাম । 

এখন ১০টা ৫ মিনিট। আমরা হলদিয়ার কাছে। দুরে তৈল 
শোধনাগারটি দেখতে পাচ্ছি । লৌয়ার শুর হয়েছে, তার সঙ্গে হাওয়। 
এবং ঢেউ। সেই ঢেউয়ের উপর-জলে গাং চিলগুলে৷ চুপটি করে বসে। 
ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলেছে তারা । গান গাইতে ইচ্ছে করছে--. 
«ও নদ্দীরে একটি কথ শুধাই শুধু তোমারে '*" 1” 

হলদিগায় পৌছে কমঃ দাশের কাছে শুনলাম, সওয়া সাতটায় ওর! 
বেলারি পৌছে জল নোঙর ফেলেছিলেন । দশরথ' তন্ন তন্ন করেও 
ওদের হদিশ পায়নি । কারণ, জল নোঙর ফেললেও পাঁচ মাইল ওরা 
নৌতে ভেসে গিয়েছিল। তিনজনই ঘুমিয়ে পড়ায় ব্যাঁপারট। বুঝতে 
পারেনি । ডায়মগুহারবার থেকে আটমাইল এইভাবে এগিয়েছে | 
বাঁকি ছয় মাইলের কখনও ঘুমিয়েছে, কখনও দীড় বেয়েছে। নৌকো! 
একবার হলদিয়া থেকে (চার মাইল দূরে থাকতে হলদিয়ার তীরে চলে 
যাঁয়। তীরে ছিল কয়েকটা কুকুর। কুকুরগুলো এদের দেখে কী 
গেবেছিল কে জানে! ঘেউ ঘেউ আরম্ভ করে। তখন একবার 
ওদের ঘুম ভাঙে । তারপর আবার জাগে 'দশরথের' ডাকে-__-ঘন 


ঘন হুইশিলের শবে । 
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কলকাতা থেকে আমরা এখন «৬ মাইল দূরে । ডাঁয়মগহারবার ছিল 
নদীপথে ৪২ মাইল, আজ এসেছি আরও :-৪ মাইল । | 
এতদুরে এসেও নিস্তার নেই। ডিউক-পিনাঁকীর খবর হলদিয়াতেও 
পৌছেছে । জনা পঞ্চাশেক যুবক (কেউ ছাত্র, কেউ বা হলদিয়ায় 
চাকুরিরত ) ফুল আর শুভেচ্ছা নিয়ে এলেন। কয়েকজনের সঙ্গে 
পরিচয় হুল--তীরা মেদিনীপুর থেকে বামে আজ সকালে এখানে 
এমেছেন অভিনন্দন জানাতে । ফুল নিয়ে এসেছিলেন হলদিয়া 
চিরপীবপুর গ্রামের তরুণর! | 

সাড়ে বারোটার মধ্যে মধ্যাহ্ু ভোজন শেষ, বিশ্রামও। সওয়। একটায় 
যাত্রার আগে পিনাকী গাঁন শুনিয়ে গেল_-'আমার জীবন পাত্র 
উচ্ছলিয়া যবে”-". 

হলদিয়াকে পিছনে ফেলে আসতে কয়েকঘণ্ট। কেটে গেল। মনে হল 
হলদিয়া, ডায়মগ্ুহারবার, কলকাতা আমাদের “পশ্চাতে টানিছে;। 
এখন পৌনে পাঁচটা । আমরা গগনেশে রয়েছি । স্থযোগ বুঝে 
ওয়ারলেস মারফৎ খবর পাঠাবো বলে। ক্ুর্ধ অস্তীচলে যাঁবে কিছুক্ষণ 
পরে। পশ্চিমাকশি রক্তিম । “গণেশের' সারেং বড়য়াবাবু 'রাঁনিং 
কমেপ্টারি করছিলেন--“এবার আমর! ঝাউখালির কাঁছে। বীক 
ঘুরলেই মেদিনীপুর জেলার বিখ্যাত রক্ুলপুর গ্রাম। এখানেই 
বঞ্ষিমচন্দ্রেরে কপাঁলকুগ্ুলা রচিত হয়। বাঁদিকটায় দৃষ্টি প্রসারিত 
করলাম। কিছুই দেখ! যাচ্ছে না। নদীর জলে নাঁনা শোত। 
উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাঁখি উড়ে যাচ্ছে। ওদের এখন নীড়ে ফ্রোর 
পাল।। 

দুরন্ত স্র্যের হঠাৎ শেষ কিরণে সারা আকাশ. উদ্ভাসিত করার অন্তিম 
চেষ্টা। একটি অগ্নিপিগ্ড থেকে ষেন আগুন কিচ্ছুরিত হচ্ছিল। পশ্চিম 
আকাশে । ইতিমধ্যে এমন এক জায়গায় এসেছি--যেখানে নদী 
একেবারে শান্ত । ঢেউ নেই, শ্রোতও না। মনে হচ্ছিল, একটি বড় 
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পুকুরে আমর লঞ্চের উপর বসে। সমুদ্র এমন শান্ত থাকলে আন্দামান 
পৌছোঁতে ওদের কোন বেগ পেতে হবে না। 

পরক্ষণেই আবার অন্ত ভাবনা । আজ তবুও নবীর ছুই তীর দেখতে 
পাঁচ্ছি। কিন্তু তারপর? সামনে অকুল বারিধি। জল আর জল। 
সব জল লবণাক্ত । সেই জলে এমন সব হিংশ্র জন্ত রয়েছে, যাঁর 
খবর আমর! রাখি না । একটা কথা বারংবার মনে হচ্ছিল ; আন্দামান 
অভিধানে লেফটেনাণ্ট কম্যাগ্ডার রথীন দীশকে নিয়ে তিনজন সদস্য 
হলে বেশ ভাঁল হত। আরও বলতে ইচ্ছে করছে--গরা যখন সমুদ্রে 
থাকবে, তখন যেন জাহাঁজ বা বিমান নিয়মিত খবর রাখাব ব্যবস্থা 
করে। সরকারের পক্ষ থেকেই এসব বন্দোবস্ত হোক । 

এখন পাঁচটা! । ঝিরঝিরে হাঁওয়া। পদ্মনীভনের খুশিভরা চীৎকার 
_ওয়াগীরফুল। তারপরই জোর হাওয়া । ঝড় নয়তো? বড়য়া__ 
উহ্। এখন জোয়ার শুরু হবে। 

বার্দিকে দূরে সাগরদ্বীপ ও কপিলমুনির মন্দির দেখা যাঁচ্ছে। সবে 
অকল্যাণ্ডে পড়েছি। “কানোৌজি আঁংরে” বেশ দ্রুত এগুচ্ছে । এমন 
ম্পীডে গেলে হয়তো! ৩০ বা ৭* দিনে ওরা আন্দামানে পৌছে যাবে। 
ওরা পৌনে ছয়টা পর্বস্ত দাড় বাইল। আজ দুপুরের পর এক নাগাড়ে 
সাড়ে চার ঘণ্টারও বেশি দাঁড় টেনেছে। কর্ণধার কম্নঃ দাশ বললেন-- 
বেস্ট পাঁরফরমেম্স। আমর! এখন অকল্যাণ্ডে--কলকাতা থেকে 
৭২ মাইল দূরে । 

সম্ভবত আবার চল শুরু মাঝরাতে । আজকের খবরের এখানেই 
ইতি টানতে যাচ্ছিলাম । কিন্তু হঠাৎ একট! প্রশ্ন দেখা দিয়েছে £ 
আগামী রবিবার পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বতীঁ নির্বাচন । ডিউক অন্য রাজ্যের 
লোক । কিন্ত পিনাকী তো পশ্চিমবঙ্গের । পিন ভোট দেবে কী 
করে? মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার এস, পি, পেনবর্মা যে বলেছিলেন, 
সকলেই ভোট দিতে পারে এমন ব্যবস্থা কর! হচ্ছে। তিনি পিনাকীর 
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ভোট নিতে কি জাহাজ পাঠাবেন? আঁর একট! কথা: ডিউক- 
পিনাকী এখনও আমাদের সঙ্গে আমাদেরই মত আহার্ধ গ্রহণ করলেও 
কাল থেকে আর ভাত, ভাল, তরকারি, চচ্চড়ি বা এই ধরণের অন্যসব 
জিনিস পাবে না । টিন্ডফুড, ড্রাই ফুড খাঁওয়া শুরু করবে। 

কমঃ দাঁশ সম্পর্কে গত ছু দিনের ধারণা আজ মুহূর্তে পালটে গেল। 
ডান হাঁতে বালা, চেহারা ও রং দেখে ভেবেছিলাম, তিনি অবাঁডালী 
এবং দক্ষিণ ভারতীয় । পদ্দবীতে মনে হয়েছিল, উত্তরপ্রদেশ, বিহার 
ব! উড়িষ্যার মাঁন্ছষ। কিন্তু অকল্যাণ্ডে পৌছে একটি লাইটি হাউস 
দেখিয়ে যখন বললেন, “লাইট হাউস দেইখতাছেন না ?” বুঝলাম উনিও 
কাঠ বাঙাল । “দ্যাশ আছিলে! ঢাকা জিলাঁয় ।” 

বিচিত্র চরিজ্রের মানুষ । লেফটেনাণ্ট কম্যাগ্ডারদের যে এমন ঠাণ্ডা 
মেজাজ হয় এই প্রথম জানলাম । অমায়িক ব্যবহার ছোটবড় সকলের 
সঙ্গে। কোন কাঁজে একটুও ক্লীস্ত হন না । বরং কাজ করতে করতে 
ও'র উৎসাহ আরও বেড়ে যায়! 

ডিউক-পিনাকীর মতই আন্দীমান অভিষানের সঙ্গে আর ধীর নাম 
স্মরণীয় হয়ে থাঁকবে-_তিনি এই বথীন দাঁশ। কলকাতার ম্যণন ও" 
ওয়ার জেটি থেকে মোহন পর্যন্ত দীর্ঘ বন্ধুর পথে “কানোজি আংরে"র 
কর্ণধার ছিলেন ইনি । হুগলি ত্বথা গঙ্গার প্রবল শ্রোতই ছিল এই 
ছোঁট ডিডির পক্ষে বিপজ্জনক । ১লা ফেব্রুয়ারি তিনি কলকাত। 
থেকে যে হাল ধরেন, তা ছাড়েন ৬ই ফেব্রুয়ারি ভোরে মোহন! 
(স্তাগুহেডস্‌) থেকে অবশ ছয় মাইল দুয়ে ওদের পৌছে দিয়ে। এই 
পথ 'কানোজি আংরে ভাটার টানে এগিয়ে গেলেও মাঝে মাঝে প্রচণ্ড 
হাওয়। ওদের পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অন্থরণকারী লঞ্চ মাঝে মাঝে 
তাই বাধ্য হয়ে ওদের জন্য নোঙর করে দীড়ায়। ডেকের উপর থেকে 
দবুরবীণে দেখেছি, মাস্তলের পতাকা প্রচণ্ড হাওয়ায় ছিড়ে যাওয়ার 
উপক্রম, নৌকো বেশ ছুলছে ঢেউয়ের মাঁঝে পড়ে, মাস্তল ও পতাকা 
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ছাড়া আমরা আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা-_-এই প্রতিকূল অবস্থায় 
লেঃ ক: দাশের নৌ-চালনার গুণে এবং ডিউক-পিঙ্গুর চার বাস্থর শক্তিতে 
এগিয়েছে নৌকো! । এমন অবস্থায় পড়েও ওরা যখন লঞ্চে এসেছে 
বিশ্রাম নিতে--লক্ষ্য করেছি অভিধাত্রীদের ট্রাক-স্থ্যটে একটুও জল 
লাগেনি। এ কী করে সম্ভব? জবাব দিয়েছে ডিউক £ ডিউ টু 
কম্যাণ্ডার দাশ । 

মোহনা পর্যন্ত ছয় দিনে তিনিই ওদের শিখিয়েছেন কতক্ষণ দাড় টাঁনতে 
হবে, কতক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে, কখনই বা! খেতে হুবে। ডিউক 
নৌবাহিনীর অফিপাঁর, পিনাকীও ট্রেনিং নিয়েছিল; তবুও কম্পাস, 
ওয়ারলেস ইত্যাদি যন্ত্র বাবহাঁর ও মেরামতের সব কাজ আঁবাঁর শিখিয়ে 
দিয়েছেন কম্যাগার দাশ । বলেছেন, হাওয়া ও শ্রোত বিপরীতমুখী 
হলেও কিভাবে কম পরিশ্রমে এগিয়ে যাওয়া যাঁবে। 

ওই ছয় দিনে লে: কঃ দাশকে কখনও পরিশ্রাস্ত মনে হৃত না। রাত 
দশটায় শুয়ে আবার ছুটোয় উঠেছেন, ডিউক-পিন্ুুর আগেই । চা-পানের 
পর নৌকোয় মেমে হালে বসেছেন । শেষদিকে হাল মেরাঁমত, কম্পাঁসের 
কীট মেরামত, ওয়ারলেস চালু, মোহন থেকে এপারের শেষ বিদায়ের 
আগে আর একবার অভিযাত্রীযুগলকে ম্যাপটি ভাঁল করে বুঝিয়ে দেওয়া 
ইত্যাদি লব দায়িত্ব ছিল তাঁরই উপর। এক্সপ্লোরার্ণ ক্লাব আন্দামান 
অভিযানের উদ্যোক্তা কিন্ত নৌকো ছাড়ার পর ক্লাবের দাস্ত লে: ক: 
দাশ হয়েছেন নেপথ্য নায়ক-কাপ্তারী। 

ডিউক-পিম্থুর আন্দামান পৌঁছান সম্পর্কে সবচেয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন 
তিনিই। তবে সপ্তাহকাল ওদের অনুসরণ করতে করতে মনে হয়েছে, 
আন্দামান পর্যস্ত এই অভিজ্ঞ নাবিক হাল ধরে থাকলে ওদের হয়তো 
ম্যাপ, কম্পাস, ওয়ারলেস কিছুই দরকার হত না । আমরা নিশ্চিস্ত 
থাকতে পারতাম । 

পয়ত্রিশ বছর বয়দী এই লেঃ কম্যাগ্ডারের পাইলট-জীবন গৌরবময় । 
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ডাফরিনের ছাত্র,পাইলট হন সাতাঙ্ন সালে । বাধট্রিতে চীন-ভাঁরত সংঘর্ষ, 
কালে নৌবাহিনী থেকে ডাক পড়লেও কর্মস্থল ছিল ছুগলিতেই। 
পয়বট্িতে পাক-ভারত যুদ্ধে আবাঁর ডাক পড়লো । রথীন দাশ ছিলেন 
একজামিনেশন অফিসার । বিদেশী বন্দর থেকে কলকাতায় যে সব 
জাহাজ আসত, তাঁর কর্মীদের পাঁশপোর্ট পরীক্ষা! করতেন, কার! নতুন 
এসেছেন দেখতেন । লক্ষ্য ছিল, কেউ গুগুচর বুত্বি করতে এসেছে কিনা 
ইত্যাদি। দুই বছরের মধ্যে প্রমোশন (লেঃ: কম্যাগ্ডার ) পেলেন। 
তারপর আবার পোর্ট কমিশনার্সের কাজে ফিরে এসেছেন । কলকাতা 
থেকে মোহনা পর্যন্ত নদী ও স।গরের কোথায় কত জল তা গুর নখদর্পণে। 
তার মত অভিজ্ঞ পইলট কলকাতা বন্দরে আপাতত দ্বিতীয় জন নেই। 


শেষরাতে অকল্যাণ্ডে 


পূর্ব নির্ধারিত কর্মস্থচি অন্থ্যায়ী অকল্যাণ্ড থেকে নৌকো ছাঁড়লো৷ রাত 
একটায়। ওদের শুভকামনা জানিয়ে আমরা বিশ্রামের জন্য কেউ 
কেবিনে, কেউ ব৷ ডাইনিং রুমে, আর কেউ কেউ ডেকের ইজি চেয়ারে 
বিশ্রাম নিচ্ছিলাম । ঘুমিয়ে পড়েছি প্রায় সকলেই । .পৌনে তিনটেয় 
হঠাৎ যেন পাগল! ঘন্টি বেজে উঠলো । এক্ষুপি সকলকে বড় জাহাজ 
'নদীয়া,-য় চলে যেতে হবে, নির্দেশ দিয়েছেন 'শরথের' অফিসার | বিজন 
ও আমার সবচেয়ে বেশি ঘুম পেয়েছিল । আমর! জেগে দেখি শঙ্কর, মানস, 
পল্মনাভন, মানিক “দশরথ” ছেড়ে চলে গিয়েছে তল্লিতল্লা নিয়ে। ন্যান্সি 
রওনা! হয়েছে কলকাতার দিকে । 'দশরথের' পাশে তখনও 'গণেশ' 
বাধ! । 
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ঘুম চোখে কোনরকমে বিছানাপত্র বেঁধে নিলাম আমর! ছুজন। কাজটা 
বেশি করেছিল হিজন। বাইরে তাঁকাতে দেখি দুরে বড় আরও একটি 
জাহাজ । আলো দেখেই বুঝেছিলাম । “নদীয়া, মোটর বোট 
সাংবাদিকদেব পারাপার করছিল। অকল্যাপ্ডের অকুল দরিয়ায় প্রচণ্ 
ঢেউ। আকাঁশ ভরা তারা । 

এত রাত্রে স্থান বল কেন? দপশরথের” এক কর্মী বললেন, আমাদের 
অর্থাৎ “দশরথের” নিজন্ব ওয়ারলেস কাঁজ করছে ন1। 

অভিযানের মার্শীল অমর চ্যাটাজি তখনও ব্যাপারটা জানতেন না। 
তিনিও অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন। পরে এসে দিশরথের ভারপ্রাপ্ত 
অফিসারের সঙ্গে কিছুটা বচসা করলেন, আমাকে না জানিয়ে আপনি 
কাউকে ট্রান্সফার করতে পারেন না । কলকাত!। থেকে নির্দেশ ন 
পেলে আমি কোনও সিন্ধান্ত নেব না। 'দশরথ' থেকে যাদের “নদীয়া” 
পাঠানে। হয়েছে তাদের ফিরিয়ে আন্ন। | 

পুলিশ ওয়ারলেস কলকাতায় মিহির সেনের কাছে খবর পাঠাল সমস্ত 
ঘটন। জানিয়ে । তক্ষনিই উত্তরও চাঁওয়! হল। 

বিজন" আমাকে ধমকে বলল, 'দশরথের' ওয়ারলেপ কাঁজ করছে না । 
রামনগরের (পোর্ট কমিশনারের কণ্টেশল স্টেশন) সঙ্গে দশরথের? 
যৌগাযোগ না থাকলে 'দশরথের” যে কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে। 
“মিলিটারিতে ছিলাম, বুঝি কত ডিফিকাণ্টিজ, কুষ্ধন বাবু ঠিক 
কইছে । পরক্ষণেই “গণেশে, পুলিশের ওয়ারলেস দেখিয়ে বলল, 
নদীয়ায়' যাইতেই হইবো, ওখানে ওয়ারলেসের শ্বষোগ পাইবা না। 
শেষ খবরড। পাঠাইয়া দ্যাও। ও শালারা চইল। গেছে, তোমার স্কুপ 
হইয়া যাইবো । না ঘমাইয়। কাজ করো । কাজের লাইগাই তো৷ 
আইছে । 

লাইন দশেক খবর লিখে 'ওর়ারলেসের কাছে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। 
গত রাত্রে কলের ডেলপ্যাচ চলে গিয়েছে । পড়ে আছে স্টেটসম্যানের 


ষণ 


কানোজি আংরে 


মানসের খবরটি । একটি লাইনও ওর! পাঠান নি। আমার নতুন 
ডেসপ্যাচটি গর! নিলেন। আমার সামনেই তা কলকাতায় চলে 
গেল। মানসের খবর যায়নি কেন জিজ্ঞাসা করিনি । 

পরে মার্শীলের নির্দেশে শঙ্কর, পল্সনাভন, মানস প্রমুখ “নদীয়া থেকে 
ফিরে এলে মানসকে তার খবর ন! যাঁওয়ার খবরটি দিতেই সে যেন 
ভেঙে পড়ল। বুঝতে দেরি হল না, ওয়ারলেসের সঙ্গে গত রাজের 
ঝগড়ার ফল এটি। অবশ্ঠ ওরও কিছুটা গাফিলতি ছিল। ওয়ারলেসে 
গোলমাল দেখে আমর! কেউ কেউ সারাদিন ধরে টুকরো টুকরো খবর 
পাঠিয়েছি, মানস স্টোরি ফাঁইল করে রাঁত সাড়ে দশটার পর, তাও এক 
সঙ্গে সাড়ে সাত শ' শব্ব। পুলিশ ওয়ারলে আপত্তি জানিয়েছিলেন, 
আশংক! প্রকাশ করেছিলেন, নব পাঠানো হয়তো মন্তব হবে না। 
কিন্ত বিজন ও অমর চ্যাটাজি ওই নিয়ে বচল! করতেই গুরাও কিঞ্চিৎ 
চটে যান। 

গতকাঁল এই বচসার পর নাকি পুলিশের অধিকাংশ মিলে সিদ্ধান্ত নেন 
“আনন্দবাঁজীরের ডেসপ্যাচও যাবে না।, অবগ্ত আমি সকলের সঙ্গেই 
থাঁতির বজায় রেখেছিলাম । ওয়ারলেমে আমার আসল শামের 
সঙ্গে মিল পাওয়। সেই ভদ্রলোক আমাঁকে বললেন, মিতার দেওয়া খবর 
কি বন্ধ রাখন্ যায়? 

আঁকাঁশে তার কমে গিয়েছে । চাঁরটে বাজে। 'দশরথের ডেকে 
আমার কাছে পল্মনীভন। কথা বলতে বলতে-_কাকুতি মিনতি করতে 
করতে সেই একঘেয়ে--পিগ|রেট প্লীজ 

-_-সিগারেট তে। খাইনা, বললাম আমি। 

শঙ্করের কৌটে৷ থেকে “ডবল এক্স' নন্তি এনে দিলাম। পদ্মনাভন নাঁকে 
তরে দিয়ে এমন হাচি শুরু করলো যে উল্টো ব্যাপার হয়ে গেল। 
জিতেনঘাঁর মতই ডাইনিং টেবলে শুইয়ে দিয়ে চোথে মুখে, বুকে মাথায় 
জল দিতে হল। 
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তবুও সে দড়। পনের মিনিটের মধ্যে আবাঁর বকবকানি শুরু । বাংলায় 
ছু-চারটে গালাগাল দিলাম। বিজন এসে--ওডারে জলে ফেলাইয়া 
স্যাও। পদ্মনাতন তখনও আমাদের পিঠ চাঁপড়ে বলছে-_মাই গ্রেট 
ফ্রেগুস্‌। 
--আঁচ্ছ কুরচু্ড আকাঁশ সম্পর্কে তোমার কেমন ধারণা? 
-_ইউ মিন স্কাই? খুবই নলেজ আছে। কি জানতে চাও? 
--ওই বড় তারাটার নাম কী? 
-ভেরি ইজি। পোল স্টার। 
বাংলায় বল। 
--ছুক তারা । আই আ্যাম নট্‌ এ বুদ্ধ, । 
সারারাত হুলুস্থলের মধ্যে কাটলেও আঁর ঘুম হল না। ওরা যেমন 
হুড়যুড় করে “নদীয়ায় চলে গিয়েছিল, তেমনি ছুম্াম চলে এল । এরই 
মাঝে কে যেন একটা হোন্ডনপ ফেলে এসেছে “নদীয়ায়' | শঙ্কর মনিব্যাগ 
পাচ্ছে না। মোটর বোটে আবাঁর চলে গেল। ভোর হয়েছে । 'কানোজি 
আংরে' তখনও হেলে ছুলে এগিয়ে যাচ্ছে সাগর পানে। বায়নাকুলারে 
ওদের দেখে নিলাম । জোয়ার শুরু হয়েছে । গ্রচণ্ড হাওয়া বইছে। 
তবুও ওরা দাড় বাওয়! বন্ধ করেনি । প্রোগ্রাম মিলিয়ে নিলাম--এতক্ষণ 
ওদের ফিরে বিশ্রাম নেওয়ার কথা। তবে কি ভূলে গেল? প্রথমে 
'দশরথের” ছাদে উঠে চীৎকার করলাম । ছুই হাতে রঙীন জামা নিয়ে 
লিগন্তাল দিলাম ফিরে আঁসার। কম্যাগ্ডার দাশ উত্তর দ্িলেন। কিন্ত 
কিছুই বোধগম্য হল না। ইতিমধ্যে হৌল্ডল আর মনিবাগ নিয়ে 
শঙ্করর! ফিরে এসেছে । 
একবার মোটর বোঁটটায় চড়ে আমরা বেড়িয়ে আসি । মানসটা একেবারে 
ভীতু । “নাবাবা আমি যাচ্ছিনা। এই ঢেউয়ে যদি বোট উল্টে যায়? 
ও নৌকোঁয় উঠল না, সঙ্গে লাইফ বেপ্ট নিলাম, তবুও না। ছুটি কাঁজ 
হাতে নিয়ে মোটর রোঁটে উঠলাম । প্রথমতঃ 'কানোজি আঁংরে'কে খবর 


৪ 


কানোজি আংরে 

দিতে হবে--তোমাদের বিশ্রামের সময় পার হয়েছে । যদি ওরা এখনও 
নৌকো বাঁইতে চায় তাই এক ক্লান্ক কফি আর কিছু বিস্কুট নিয়ে গেলাম । 
যন্ত্র চালিত নৌকো । তবুও প্রবল জোয়ার আমাদের পিছু টেনে নিয়ে 
যাচ্ছিল! ৪* মিনিট কেটে গেল “কানোজি আংরে'কে ধরতে । 

- আমর! মোটর বোট নিয়ে আপতে পারছি না । আপনারা কীভাবে 
এপুচ্ছেন? 

ডিউকের উত্তর সেই এক, ডিউ টু কম্যাগাঁর দাশ । 

কফি আর বিস্কুট পেয়ে পিনাকী বলল, আপনারাও চাঁন আমরা আরও 
কিছুক্ষণ চলি? 

ওখান থেকে চললাম দ্বিতীয় কাজটি করতে । অদুরে জেলের! মাঁঝ 
ধরছিল। আঁধঘণ্টা ওদের নৌকোঁয় অপেক্ষা করলাম । কিন্তু অভিযাত্রী 
এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের কর্মকর্তা এবং সাঁংবাদিকর্দের প্রয়োজনীয় মাছ 
পেলাম না । 

পদ্মনাভন : দেন ফিস্লেস্‌ ডে! 

আমি খুশিই হয়েছিলাম । আজ শুট কী মাছ খাঁওয়। যাবে। “গণেশের? 
সারেং বড়্‌য়া এখবরটি দিয়েছিলেন । বলেছিলেন, মাছ না পেলে স্টকে 
যা আঁছে, ( শুটুকী ) তাই দিয়ে দুপুরটা চালানো যাবে! 

তবে অন্ত কাঁউকে লোইট্রা শুটকীর খবর দিই নি। আগাম খবরে 
ওদের অক্নপ্রাশনের ভাত বমি হয়ে যেতে পারে ভেবে। 

লঞ্চে ফিরে দেখি ভিউক-পিন্ু-কমঃ দাশ বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিছুক্ষণের 
মধ্যে নদীয়া চীফ অফিসার সঞ্জীব সেন এলেন-_-কলকাত। থেকে 
পোর্ট কমিশনার্সের চেয়ারম্যান বি বি ঘোষের বাতা নিয়ে । 

বিশ্রামের পর অভিষাত্রীর! আবার ম্যাপ নিয়ে কম: দাশের সঙ্গে বসল 
পরামর্শের জন্ত। তারপর আমি বসলাম ডিউকের সঙ্গে। সে ৬* 
দিনের ছুটি নিয়ে অভিযানে এসেছে । ছুটি শুরু হয়েছে ১ল৷ ফেব্রুয়ারি । 
হঠাঁৎ গম্ভীর স্থুরে বলল, ডেখ অন ডিউটি হলে গভর্ণমেন্ট পেনসন 
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দেয়। কিন্তু ছুটিতে, অভিযানে এসে মরলে পেনসন পাওয়া ঘাবে না। 
অল্প কিছু কমপেনসেশন দিতে পারে-বলেই আমার নোটবই আর 
কলম চেয়ে নিয়ে লিখে দিল £ 


মিম কোমল সচদেব 
৫ শীম্তি-_-৩, 
১৯ পেড্‌ডাঁর রোড, বোম্বাই-২৬। 


“যাই হোক, যাই ঘটুক সব ওকে জানিও। মাঝ সমুদ্র থেকে তো 
আমার সঙ্গে যোগাযোগ হবে না ওর। ওয়ারলেসে কোনও খবর 
তোমর! পেলে ওকে জানিয়ে দিও ।” 

ডিউকের চোঁখের দিকে তাকিয়ে প্রপঙ্গ পাণ্টালাম । 

“আচ্ছা তুমি তো অনেক দেশ খুরেছ, কোন্‌ জায়গা সবচেয়ে ভা 
লেগেছে ? 

--আন্দামানের মত এত ক্ুন্দর দ্বীপ পৃথিবীর কোথাও নেই। 
আন্দামানের কথা শুনেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এই অভিযানে 
যেতেই হবে। হ্যা, আর একট| কথা, আন্দামানের উপর আমি 
একটি বইয়ের অর্ধেক লিখে ফেলেছি । 

ডিউকের ঝড় সাধ, বিয়ের পর আন্দামাঁনেই বসবাস করে। অবশ্ট ভাল 
চাকুরিও চাই সেখানে । 

নৌকে। ছাড়ার আগে ডিউক জানিয়ে গেল-.মোহনা থেকে ওরা সঙ্গে 
আরও একটি কম্পাস ও রেডিও নেবে । ওয়ারলেস থাকছে ছুটি । একটি 
৮* বর্গমাইলের মধ্যে বার্তা পাঁঠাতে পারবে, আর একটি ১০০ মাইল । 
তবে আকাঁশবাঁী বা বাইরের কোন রেডিও স্টেশনের খবর ছাড় আর 
কিছুই শুনতে পাঁবে না। "ওদের ওয়ারলেমে শুধু প্রেরক যন্ত্র আছে, 
গ্রাহক যর নেই। গভীর সমুদ্রে পড়ে খাঁওয়! দাওয়া করবে দিনে 
ছুবার। ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ । টিনের খাবার একবার গরম করে 
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নেবে--এটাই হবে রাল্ন। বাক্গা। গভীর সমূদ্রে 'কানোজি. আংরে'র 
গতি হবে ৩০ থেকে ৩৫ মাইল । পিনাকীরও আঁশ ওই রকম । 
কম্যাণ্ডার দাশ আজ ছুপুরে ওর্দের লঞ্চে খেতে দিলেন না। মোহনার 
পর তো আর লঞ্চ যাবে না। নৌকোয় সব কিছু সারতে হবে । আজ 
থেকে তাই তালিম দিচ্ছেন। সওয়া বারোটাঁয় ওর! “কানোজি 
আঁংরে'*তে নেমে গেল। 

"আগেই বলেছি-ন্যান্সি' চলে গিয়েছে। রয়েছে 'দশরথ' ও গণেশ" । 
আঁজ ওরাও চলে ষাঁবে। কলকাতা থেকে মিহির সেনের উত্তর পাওয়া 
গিয়েছে । কিন্তু আমর! কোথায় ঘাব? আমাদের কী মোহন। পর্ধন্ত 
যেতে দেওয়! হবে না? সঙ্গী সাংবাদিকদের কেউ কেউ কলকাতায় 
ফিরে যেতে চাইলেন 'দশরথের” সঙ্গে । আমার সঙ্গে ওদের মতছৈধতা 
হল। বললাম, আমি মোহন! পর্যন্ত যাবই, তা যে কোন উপায়ে 
হোক। এপাঁরের শেষ বিদায়ের খবর অবধি আমাকে ওদের সঙ্গে 
বা কাছাকাছি থাকতেই হবে । 

সতীর্ঘরা৷ আবার বাধা দিলেন, শর”, 'গণেশ* বা 'ন্যান্সিতে তবুও 
ভাল ছিলাম। এর পর থাকা খাওয়ার কোন ব্বস্থ৷ নেই । 

আবার পুরনো কথা তুললাম, ডিউক-পিঙ্গ এতদিন সমুদ্রে কাটাবে 
চরম নি:স্ক্গতার মধ্যে, আর ছুএকদিনের কষ্ট আমরা সইতে পারবে 
না? তোমরা চলে যেতে পার, আমি মোহনায় যাঁবই। মোহনা 
পর্ধস্ত যে-কোন জাহাজের ডেকে আমার স্থান হবে-_-এমন বিশ্বাস 
আমার আছে। হোক না ভারতীয় বা অভারতীয় জাহাজ ! যদি 
বলি, আমি সাংবাদিক, আমি কলকাতা থেকে আন্দামান, প্রথম নৌ- 
অভিযানের রিপোর্ট লিখতে এমেছি--কে না৷ আমাকে সাদর সম্ভাষণ 
জানাবেন ! | 

আঁমার ধারণা যে অমূলক ছিল না। পরে তা প্রমাণিতও হয় । 

বেল! প্রায় একটা । আমর! কেউ ম্রান সেরেছি। কারুর বা বাকি। 


গুহ 


1শোঁজি আঁধবে 


কলকাতা থেকে মির্দেশের জন্ত অপেক্ষা করছি । শুনলাম, “নদীয়ায়। 
বার্ড এসেছে-এক্সপ্লোরার্ণ ক্লাবের কর্মকর্তী ও সাংবাদিকদের 
এক্ষনিই ননদীয়ায়' চলে যেতে হবে। পনের মিনিট সময় হাতে। 
আবার হুলুস্থল কাণ্ড। ঠিক গত রাত্রের মত। তখনও কারুর খাওয়া 
হয়নি । রান্নাও অসম্পূর্ণ । মানুষ ষে অবস্থার দাস, সেদিন বুঝেছিলাম 
এই গ্যাসপার চানেলে পড়েও । 

'গণেশে' সাধারণত আমাদের রাঙ্গা! হত। এদিনও হল। পাঁচ মিনিটে 
আমর! যেভাবে খাওয়া শেষ করেছিলাম তা অবর্ণনীয় । ঘোষণ! 
করলাম--নদীয়ায় আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। কলকাতায় 
পৌঁছান পর্বস্ত এটাই শেষ লাঞ্চ। দ্রুত সকলে হাতে প্রেট তুলে 
নিলেন। এদিন আর ডাইনিং টেবিলে বসে ধীরে ধীরে, স্বাদ বুঝে 
খাওয়া নয়। রেডিওর ভলুযম কম বেশি নিয়ে তর্কাতফি বা কিসে 
ঝাল বেশি, চুন কম তাও নয়। ফেনা ভাত, উচ্ছে ভাজা! আর শুটকী 
মাছের ঝাল। সকলে দেখি গরগর করছে রাগে । আমি মজা 
দেখছিলাম । বিজন আর পদ্মনাভন একবার ভয়াবহ অবস্থায় 
পড়েছিল খেতে খেতে । ওদের ছুই পা ছুই লঞ্চে । কাছি দিয়ে 
লঞ্চ ছুটি পাঁশাপাশি বাধা থাকলেও - আলাদা হয়ে যাচ্ছিল। 
সাবধান না হলে বোধ হয় ওই অবস্থায় গ্যাপপার চ্যানেলের 


সকলেই “হেই হেই” করে উঠলেন। আমার কোনরকম ভ্রক্ষেপ ছিল 
না। অনেকদিন পর লোইট্টা শুটকী, আর কাচা লঙ্কা সহযোগে উচ্ছে 
তাজা চমৎকার লাগছিল ক্ষিধের মুখে । গত কয়েকদিন পায়েবি ও 
বাডালীয়ানার নানা খান্ঠ জুটলেও এমনটি আর হয়নি । এমন তৃপ্তি 
পাইনি। 

আমার সতীর্ঘরা কেউ বুঝতে পারেনি, কি মাছ খাচ্ছে । ওদের বলা হল 
বামুত্রিক মাছ। ডেকের উপরে দবচেয়ে সাবধানে দাঁড়িয়ে খাচ্ছিলাম, 


প৩ 


কা. অ।..--৫ 


কানোজি আংরে 

কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটলো আমার । 'দশরথ' থেকে 'গণেশে' প্লেট! দিতে 
গিয়ে ঝুপ করে তা জলে পড়ে গেল। কাঁচের গ্লাসে গগল খাচ্ছিলাম, 
ডেকে পড়ে গিয়ে সেটিও চুর্ণ-বিচুর্ণ। কীচ ভাঙা সুলক্ষণ' বলে তগ্নিত্লা 
নিয়ে মোটর বোটে উঠলাম । বিদায় “দশরথ”, বিদায় গণেশ? । 
কলকাতায় ফিরে দেখা হবে। পুলিশ ওয়ারলেসের ও ছুই লঞ্চের 
কমী'রা বিদায় জানীলেন। ছুই কিস্তিতে আমরা “নদীয়ায়' এলাম । 
লঞ্চ দ্বটো কলকাতার দিকে ৮পে গেল। 

কানোজি আংরে? তখন দৃষ্টির বাইরে । এই করদন আমরা সর্বদাই 
ওদের পিছু পিছু চলছিলাম। কিন্তু আজ দুপুরের পর উদ্বাপ্ত হওয়ায় 
“'আংরে'কে অনুসরণ করতে পারিনি | 

দড়ির পিড়ি বেয়ে 'নদীয়াঁয় উঠে কেবিন দখল শুরু করলাম । বিজন, 
শঙ্কর, পন্মনাতন, মানিক, মানস, অমর চ্যাটাজি ও আমি--আটজনের 
জন্য ছুটে! কেবিন । সাকুল্যে চারটি বেড। কে কোথায় থাকবে! 
এদিকে ভিউক, পিনাঁকী ও কম: দাঁশ বিশ্রামের জন্য আঁসবেন। গুদের 
জন্য সকলের আগে কেবিন চাই। স্বতরাং শুধু তল্লিতল্লাগুলে৷ ভিতরে 
রেখে বাইরে চলে এলাম । 

নদীয়া” সমুদ্রে চলাচলের উপযোগী জাহাঁজ হলেও কলকাতা৷ থেকে 
মোহন! পর্যন্ত কোন জাহাজের যদি যান্ত্রিক গোলযোগ হয় তবেই এরা 
তাঁদের সাহায্য করেন। ম্পেয়ার পার্টস সহ অভিজ্ঞ ইঞ্জরিনীয়াররা 
এখানে আছেন। খবর পেলেই গুরা ছুটে যান। 'নদীয়ার” তরুণ 
চীফ ইঞ্জিনীয়ার এ, বি, ঠাকুরের পক্ষে আলাপ হতেই পৃথিবীর বড় বড় 
জাহাজ দুর্ঘটনার খবর দিলেন। টাঁইটানিকের খবর তো৷ সকলের 
জানা । ডেকে ক্যান্িস খাঁটে শুয়ে গর কথ। শুনছিলাম; ১৯৫৩ সালে 
কোরিয়। যুদ্ধের সময় 'পাঙ্গোল1” জাহাজ কেটে দুভাঁগ করে ফেলা 
হয়েছিল বলেই অনেককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। 

গল্প শ্বনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি নাঁ। ঘুম ভাঁঙলে। 


খ৪ 


কাঁনোজি আরে 


তিনটের পর । “কাঁনৌজি আংরে'কে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম । এখন 
ওর! লোয়ার গ্যাসপাঁর চ্যানেলে । একমঙ্ষে দীড় ফেলছে 
অভিযাত্রীদ্বয়। কয্যাগীর দাশ ঝুকে ঝুঁকে তাল দিচ্ছেন । আধ ঘণ্টা 
পরে ওর! দাঁড় থামাল। চুপচাপ বনে। বায়নাকুলারে দেখলাম 
বিশ্রাম নিচ্ছে । 

এই প্রথম উড়্ুক্, মাছ দেখলাম অভিযানে এসে । কয়েকশ” নয়, সম্ভবত 
কয়েক হাঁজার মাছ এক সঙ্গে লাঁণিয়ে কুড়ি বাইশ গজ দূরে পড়ল। 
পড়ন্ত সর্ষের ক্ষীণ আলো লক্ষন যাঁছের গাঁয়ে পড়ে চিক চিক 
করছিল। রূপোলি মাঁছগুলে। মুহূর্তের জন্য রক্কিম হল | 

এখন পৌনে পাঁচটা । দূরে আর একটি ড্রেজার-_'মোহনা” । লোয়ার 
গ্যাসপাঁর চ্যানেলে মোহনা মাঁটি কাটছিল। এই বিস্তীর্ণ জলরাশিরও 
কোন কোন স্থানে চড়া পড়ে গিয়েছে । বড় জাহাজগুলো ভাটার 
সময় আটকে যেতে পারে। 'মোহনা” মাটি কেটে কেটে জলের সঙ্গে 
সেই মাটি গুলে স্লোতে ভাসিয়ে দেয় । সারা বছর এই এলাকায় 
তাদের একমাত্র কাঁজ মাটি কাঁটা । 

কলকাতার কথ! মনে পড়ছিল-_সাঁরা বছর রাস্তা মেরামত না করলে 
কীভাবে পথ চল! দায় হয়, নদম সংক্কীর করা হলেও একটু বৃষ্টিতে রাস্তা 
ডুবে ষায়। এখন দেখছি চল! দায় সাগরেও, ( গঙ্গায় তো যে কোন 
সময় জাহাজের বিপদ হতে পারে চড়াঁয় আটকে 1) এখানেও নিয়মিত 
মেরামতী (1) চাই। 


সামনে সাগর 


এবার বিদায় লোৌয়ার গাঁসপার চ্যানেলকে । আরও গভীর এলাকা 
পড়েছি । বিদায় স্তলকে । এবার সামনে সাগর, পিছমে সাগর। 


ণ€ 


ফকাকোজি জাংয়ে 


সাগর ডাইনে-বায়েও। এবার জল, শুধু জল। তবে অভিষার্রীদের 
চিত্ত একটুও চঞ্চল নয় । 

আমরা তে! ফিরে যাবো । দিব্যি আরামে জাহাজে রয়েছি। 
কম্যাপ্ডার দাশও ফিরে আসবেন মোহনা থেকে । ক্বিন্ধ ডিউক আর 
পিচ্থ? এই কী ওদের শেষ স্থল দেখা? ভাবতেই মন খারাপ 
হয়ে গেল। : 

কলকাতায় ডিউক-পিনাঁকীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল সাংবাদিক ও 
অভিষাভ্রীর। কিন্তু এই ক'দিনে একাত্ম হয়ে গিয়েছি। ওরা 
আমাদের আপনজন হয়েছিল কিন। জানিনা, তবে আমর ওদের 
আপনজন হয়েছিলাম । সব কথ! খুলে বলতে, মনে কোনরকম দ্বিধ। 
ছিল না ভিউক-পিনাঁকীর । 

পাঁচটা । এখন ওরা আমাদের কাছাকাছি । কম: দাশ ফ্রাঙ্ক থেকে 
চা! ঢেলে নিলেন। পিনাকী একটি বাঁগ থেকে কি ষেন বের করল । 
ডিউক ও কম: দাশ জ্যাকেট ঠিক করছেন । পিনাকীর খালি গা। 
জ্যাকেট ব্দলে সে সোয়েটার পরছে। নৌকো আমাদের জাহাঁজের 
কাছাকাছি । ওর! সম্ভবত জাহাজে উঠবে বিশ্রামের জন্য | 

এখন সওয়া পীচটা। নদীয়া গায়ে কানোজি আংরে?কে বেঁধে 
দড়ির সিড়ি বেয়ে উঠতে আমাদের বেশ কসরৎ করতে হলেও, ওরা, 
অনায়াসে উঠে এল। জাহাজে উঠতেই নিয়তম কর্মী থেকে জাহাজের 
সবচেয়ে বড় অফিসার সকলেই ওদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন । 
কম্যাগডার দাশের কী ব্লকম প্রতিপত্তি জলের মানুব্ধের কাছে আজ 
কিছুটা উপলব্ধি করলাম। 'স্ঠার” বলে অধিকাংশই তাঁকে স্যালুট 
দিচ্ছিলেন । 

এখন আমরা কলকাত। থেকে ৯৬ নটিক্যাল মাইল দুরে । আজ দুপুরের 
পর এসেছি ১৭ নটিক্যাল মাইল। 

জাহাদের অফিসারদের প্রশ্নের জবাবে পিনাঁকী বলল), আই আম হাপি। 


শি 


কানোজি জাংরে 


ভেরি হাপি। এবার আমাদের আসল অভিযান । নদী ছেড়ে আমর! 
এখন সাগরে । যে সাগরের কথা আমি এতদিন বইয়ে পড়েছি । 
পুরী, দীঘায় বেড়াতে গিয়ে তীরে বসে যে সাগর এতকাল আঁমীকে 
হাতছানি দিয়েছে । আমি গর্ধিত, এতদিন পর তার ভাঁকে সাঁড়। দিতে 
পেরেছি । স্কুলে ছাত্রজীবানে বাবার দেওয়া থর হেইয়ের ডালের 
“কন-টিকি' পড়েছিলাম । রোমাঞ্চিত হতাম, ভাঁবতাম আমিও যি 
ওই রকম অভিযানে যাই কেমন হবে! মাঝে মাঝে ্বপ্প দেখতাম 
বাঁলস৷ কাঠের ভেলায় চড়ে আমিও যেন কোন এক সাগর অডিযানে 
বেরিয়ে পড়েছি হেইয়ের ভালের মতই | 

ছন্দপতন ঘটালেন কম্যাগ্ডার দাশ । “আপনারা নাঁকি দুপুরে শুটকী 
মাছ থাইছেন% বড় ভাঁল জিনিষ, আমারে কইলেন না ক্যান্‌।, 
শুটুকী বিরোধী নতীর্ঘদের মামনে কী বলি-_মাথায় আমছিল না। 
পাছে যদি পমি স্তুপ হয়ে যায় ওদের! তবে এতক্ষণে দুপুরের খাগ্গুলে। 
হজম হয়ে গিয়েছে ভেবে নী ফিস্কে মুহুর্তের মধ্যে লোইন্। বলে ঘোঁধণা 
করায় ওর! আর রা কাঁড়ল না। বরং কেউ কেউ বলল, জিনিষটা 
মন্দ ময়। “কিন্ত ওই ছাইপাঁল খেয়ে শরীরের কোন উপকার হয় ?' 
আবাঁর পিন।কীকে নিয়ে পড়সাম । কথার মাঝে আমার নোট বই 
আর কলম নিয়ে সে লিখল £ 

নদী শেষ হয়ে গেছে । আকাশের গায়ে মিশে গেছে শেষ তটরেখা | 
শুধু জল আর জন? কেমন যেন মনে হচ্ছে। পেরিয়ে এসেছি, হয়ত 
এমনি ভাবেই পেরিয়ে যাঁবদুরের সকলকে মনে পড়ছে। 
বন্দেমাতরম | তুমি মা সুজলা নুফলা, হয়ত ছিলে শম্তু শ্যামল। | 
কিন্ত কাল ভুল করেছে। এ মাটির মানুষ যাঁরা, তারা কী শুধু 
শ্যামল ? হয়ত বা] রুক্ষও, অন্ততঃ যাদের কাদিয়ে এলাষ, তাদের কাছে! 
১৭-৩ মিনিট _-পিনাকী 
গ্যাসপার চ্যানেল। ৪।২।৬৯ 


ণশ 


কানোজি আংরে 


সে আবার কিছু লিখতে যাচ্ছিল। ডিউকই থামিয়ে দিল। “নো 
মোর" বলে কলম কেড়ে নিল। ডিউকের লেখা শুরুর আগে পিনাকী 
জানাল, চিরঞ্জীবদা, জাহাঁজের চেয়ে নৌকোই ভাল। আর উপরে 
এমে এই কেবিন, এই আরাম ভাল লাগছে না। ভাল লাগছে না 
আপনাদের খাবারগুলোও । 

ডিউক ধমক দিল, চ্যাটার্জি ইজ এ সেট্টিমেণ্টাল বয়। ডোন্ট 
বিলিত... | 

তার কাছে শুনলাম পিনাকীর বাবা আজ বোম্বাই ঘাঁচ্ছেন। 
ওর প্রেমিকার সঙ্গে তার দেখা হবে। 


সে লিখল £ 
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বড় জাহাজে এলাম বটে। কিন্তু সমন্তা! দেখা দিল খবর পাঠানোর । 
যেকোন ময় 'নদীয়ার' ওয়ারলেন ব্যবহার কর। চলে। পুলিশের 


৭৮ 


কানোজি আংরে 


ওয়ারলেসের মত গোলমাঁলে পড়তে হবে না। রেডিও অফিসারের 
হাতে ডেসপ্যাচটা দিলেই নিশ্চিন্ত । 

খবর পাঠানোর ব্যাপার নিয়ে বোধ হয় শঙ্কর ও মানস চীফ অফিসার 
সপ্ীব সেনের সঙ্গে কথ। বলতে তীর ঘরে গিয়েছিল । 

মাঁনস ছুটতে ছুটতে এসে জানাল, গুরু সব বোগাঁস্‌। ট্যুরটাঁই মাঁটি। 
এখান থেকে কোন খবর কলকাতায় পাঠানো যাঁবে না । এদের সঙ্গে 
যোগাযোগ কেবলমাত্র পোর্ট ওয়ারলেসের । তাঁরা কোন খবরের 
কাঁগজকে নিউজ ট্রান্সমিট করে না । 

খবর পাঠানো সম্ভব না হলে থেকে লাভ কী? পশরথেই” কলকাত। 
চলে গেলে হত। তীর্থ সব সাংবাদিকের গালে হাঁত। কম্যাণ্ডার 
দাঁশের ম্মরণাঁপন্ন হলাম । একমাত্র তিনিই সব সমন্তার সমাধান করতে 
পাঁরেন। যে কোন উপায়ে ব্যবস্থা করতে হবে। 

সারাদিন নৌবোঁয় থাকার পর জাহাঁজে উঠেও তিনি ক্লান্ত নন। ঝটপট 
চলে গেলেন ক্যাপ্টেনের কাছে, সেখান থেকে রেডিও অফিসারের ঘরে । 
চারিদিকে বার্তা পাঠালেন । যেভাবেই হোক স্টেটসম্ান, আনন্দবাজার 
যুগান্তর ও ইউ এন আইয়ের জন্য দশ মিনিট করে মোট চল্লিশ মিনিট 
ওয়শরলেস ব্যবহার করতে দিতেই হবে । 

স্থখবর নিয়েই কম্যাগাঁর দাশ 'নদীয়াঁব ভাইনিং টেবিলে এলেন। 
“জেপ্টলমেন অফ দ্য প্রেস--''*-*" । তাঁর কথার শুরুতেই বিজন বাধা 
দিল, দেশী কথায় কন্‌, কী করুম অখনে ! 

-আপনাগো আইধ ঘণ্টার মইধ্যে জাহাজ বল কইরতে 
হইবো | 

রঘীনবাবুর এক কথাতেই পাইলট জাহাজ 'শাঁগরএর ক্যাপ্টেন মোহন 
রাজি হম! তিনি জানান, মোহনা থেকে কানোজি আংরে'কে শেষ 
অভিনন্দন পর্যপ্ত সাংবাদিকরা তার জাহাজে থাকতে পাঁরবেন। 
সাংবাদিকর! মাথা-পিছু অন্ততঃ ১০০টি শব্ধ তদের ওয়ারপেন মারফণ 


০, 


কানোজি ম্মাংরে 


কলকাতায় পাঠাতে পারবেন। দেই খবর হ্ব-স্ব অফিসেও পৌঁছে 
দেওয়। হবে। 

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্রের বুকে এমন ঘন ঘন জাহাজ বদল, এর 
আগে কখনও করিনি। কলকাতায় ফেরার পর একজন সামরিক 
সংবাদদাতা বলেছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রশান্ত মহাসাগরের 
ঝুকে তিনি একদিন বাঁর দশেক জাহাজ পাঁণ্টেছিলেন। 

জাহাজ বদলের কথ শুনে বিরক্ষ হলেও দেখলাম আখেরে লাভই হচ্ছে । 
ক্রমশ প্রমোশান পাচ্ছি । দশরথ" ছিল লঞ্চ, তারপর “নদীয়া” জাহাজ । 
এবার আরও বড় জাহাজ “সাগর? | “সাগরে'র মত পরিচ্ছন্ন জাহাঁজ 
কলকাঁত। থেকে মোহনা পর্যন্ত আর মাত্র একটি আছে। সেই 
'সমুদ্র' ও এই “সাগরকে একই সঙ্গে ইংল্যাগ্ড থেকে আনা হয়েছিল 
কলকাতা পোর্ট কমিশনার্মের পাইলটদের ব্যবহারের জন্য । “সমুদ্র ও 
“পাগর'কে মাপে এক পক্ষ মোহনায় থাকতে হয় পালাক্রমে । যে সব 
বিদেশী জাহাঁজ কলকাতা বন্দরে আসে মোহন! থেকে, কলকাতার 
পথ চেনার জন্য অভিজ্ঞ পাইলট অবশ্যই চাই । মোহন'য় এসে বিদেশী না 
ভিন্‌ বন্দর থেকে আগত জাহাজ বেতারে খবর পাঠায়, অপেক্ষমান 
পাইলট জাহাঁজে। “নাগর? বা সমুদ্র থেকে তারপর স্পীড বোট বা 
মোটর বোটে চড়ে পাইলট চলে যাঁন সেই জাহাজে । কলকাতা 
বন্দর ত্যাগ করে যাওয়ার সময়ও এই পাইলটরাই জাহাঁজগুলিকে পথ 
দেখিয়ে মোহন! পর্যস্ত পৌঁছে দেয়। বল] বান্থল্য কলকাতা পোর্ট- 
কমিশনার্সের কর্তৃত্ও ওই মোহন! পর্ধস্ত। 


“দীয়া' থেকে "সাগরে? 


নদীয়ার' ডেকে ছাড়িয়ে দেখলাঁম অদূরে আলোকমালাঁয় সজ্জিত একটি 
জাভাজ। কম্যাগডার দাশ বললেন, পাঁউলট ভেসেল এসে গিয়েছে । 
আপনারা প্রস্তত হোন। চিন্তা করবেন না । পুরো এয়ার কণ্ডিশাঁনভ, 
জাহ।জ। খাঁওয়া-দাঁওয়ার কোন সমস্যা নেই। কলকাঁতায়ও ঘা দুর্লভ 
এখানে তা স্থুলভ। ক্যার্টিনে বলে বেয়ারাকে অর্ডার দিলেই ছল । 
কাঁলেভদ্রে শস্থবিধে হলেও আমার নাম করবেন। কেউ টু-শব্দ 
করবে না। 

মান্য মমাঁন বড় বড় অক্ষরে ইংরাঁজিতে লেখ! পাইলট ভেসেল সাগর? । 
একটি ম্মীড বোট এল ওদের তরফ থেকে । আমর! সকলেই উঠলাম 
এক নৌকোয়। ডিউক-পিনাঁকী রইল 'নশীষাঁয়'। কম্যাণ্ডার দাশ 
এসে ক্যাপ্টেন মোহন ও অন্য অফিসারদের সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় করিয়ে দিলেন । প্রত্যেকের জন্ পথক পুথক কেবিনের ব্যবস্থা 
হুল। প্রথম শ্রেণীর পাইলটদের কক্ষে আমার্দের থাকার বন্দোবস্ত । 
ঘরের সঙ্গেই বাথরুম । খাসা ব্যবস্থা । কলকাতা দিল্লী ব৷ 
বোম্বাইয়ের কোন বড় হোটেলে উঠেছি মনে হল । 

কিন্তু তার আঁগে অনভিজ্ঞতার জন্য ছোট ছুর্ঘটনা ঘটে গেল। নিশ্চিত 
মৃত্যুর ছাঁত থেকেও বেঁচে গেলাম । জল থেকে "সাগরের" উচ্চতা 
“নদীয়ার? চাইতে অনেক বেশি । অনভিজ্ঞন্দের কাছে দড়ির সিড়ি বেয়ে 
ওঠাও ঝুঁকির ব্যাপার । বিজন তর তর করে উঠে গেল দেখে আমিও 
সাহন নিয়ে ওঠ] শুরু করলাম। কিন্ত মাঝপথে হাত পিছলে গেল। 
ক্রুত সালে নিয়েছিলাম । তা নাহলে ধড়াস করে নৌকোয় পড়তে 
হত। আর কে কে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উপরে এল জানি না। তবে 
পরে দেখি ক্লেন নৌকোটাঁকে মানুষ ও আমাদের মালপত্র শুদ্ধ 
ডেকের উপর নিয়ে এল । 
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কম্যাগ্ডার দাশের সঙ্গে ক্যাপ্টেন মৌহুনের কক্ষের দিকে যাচ্ছিলাম 
নিচের দিকে লক্ষ্য ছিল না। ব্রেনের কাঁছিতে আটকে হুমড়ি খেয়ে 
পড়লাম । পায়ে ভীষণ লাগল । কিন্তু তখন কিছু বললাম না। পরে 
কেবিনে গিয়ে দেখি ট্রাউজার ছি'ড়ে পা কেটে গিয়েছে । অবশ্য 
রক্তপড়। তখন বন্ধ হয়েছে । 

তখন হুমড়ি থেয়ে কপালগুণে ডানদিকে পড়েছিলাম। বাঁদিকে 
পড়লে ডেক থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে সমুদ্রে সলিল সমাধিই একান্ত 
প্রাপ্য ছিল। 

“সাগর'-এ এসে নিশ্চিন্ত হলাম। বিজন ও আমি পুথক পৃথক কেবিন ন। 
নিয়ে একট। বড় কেবিনে ঢুকলাম । পদ্মনীভন, মানল, শঙ্কর ও মানিক 
আলাদা আলাদা রইল ভিতরের দিকে । 

আমর! ছুজন জাহাজের বীার্দিকে । পট হোল খুললেই আকাশ দেখা 
ঘাবে। এয়ারকগ্ডশানড-এর বদলে প্রয়োজনে সমুদ্রের ঝোড়ো 
হাওয়াও পাবো । 

কম্যাগ্ডাঁর দাশ “নদীয়ায় ফিরে গেলেন। রাত্রে ভাটার সময় আবার 
নৌকো ছাঁড়বেন। মোহনার আগে আর ওদের সঙ্গে দেখা হবে না। 
এর মধ্যে আর ওরা জাহাজে উঠবে না। মোহনায় গিয়ে একবার 
হয়ত জাহাজে আঁদতে পাবে বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে । তাও 
চেয়ারম্যান মিহির মেনের অনুমতি সাপেক্ষ । এতক্ষণ এসব জানতাম 
না। কম: দাশই ঘাওয়ার সময় বলে গেলেন ওই কথা । এবার বুঝলাম, 
ডিউক ও পিনাকী কেন নোট বই নিয়ে ওইসব কথা লিখেছিল। 
আমাদের জাহাজ মোহনার দিকে এগুতে লাগল । মাত্র ১০০ শবের 
বেশি পাঠানে। যাবে না। স্থতরাঁং ভাবনা অনেক। অল্প কথায় 
সারা দিনের খবর জানাতে হবে। বিজন বলঙ্প, ভাবনের কিছু নাই। 
গুরুর নাম লইয়া বইসা পড়, উত্রাইয়া যাইব! | 

এদিকে মানদ এসে বিরক্ত করছে, গুরু কি লিখলে । শঙ্বরের চিরাচরিত 
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ঠাট্টা-_হা'লো মিস্টার মানস, প্রমিজি' রিপোর্টার অব দ্য স্টেটসম্যান, 
হাউ ডু ইউ ডূ। 

শঙ্করের ডেসপ্যাচ রেডি । আমার সবে শুরু, মানিক দরজ। বন্ধ করে 
কি করছে ওই জানে । আগে বলেছি আন্দামান অভিযাঁনে সবচেয়ে 
নিশ্চিত ছিল পদ্মনাভন | “সাগরে সে পানীয় ও সিগারেট সম্বল করেই 
( মহা ) আনন্দে কাটিয়াছে। আমর! খন ডেসপ্যাচ নিয়ে মাথার চুল 
ছিড়ছি, সে তখন “বার, এ বসে হয়তো বেয়ারাকে অর্ডার দিয়েছে-_ 
আউর একঠো বড়া স্কচ। 

কাপ্টেন একজন অফিসারকে পাঠীলেশ আমাদের কাছে,--রাত নশ্টার 
মধ্যে ঘেন আমরা ডেপপাঁচ গুলে! তাঁর কাছে পৌছে দিই। 

সকলের শেষে নট! বাঁজার এক মিনিট আগে হন্তদন্ত করে ক্যাপ্টেনের 
ঘরে পৌছে শুনি সকলেই রিপোর্ট দিয়ে গিয়েছে । আমি লাস্টম্যান? | 
“ডোপ্ট মাই -বললেন কাপ্টেন। বর্ণানুক্রমিক পাঠানো হবে, 
জানালেন রেডিও অফিসার । “আনন্দবাজার, গ্যাট ইজ---এ”, বললেন 
ক্যাপ্টেন । তোমারটাই কলের আগে যাবে । তবে কাউকে একথা 
বলবে ন1। 

খবর সম্পর্কে সব ঝাঁমেল! চুকিয়ে কেবিনে চলে এলাম। কিন্তু কিছুই 
ভাঁল লাগছে না । গত কদিন লঞ্চে থাকলেও “কানোঁজি আংরে'র পিছু 
পিছুই ছিলাম। ওদের খবর পেতে কোনই অস্থবিধা ছিল ন।। এখন 
জাহাজে আরামে বাস, খাওয়ার রাজস্থয় আয়োজন থাঁকলেও ডিউক- 
পিনাকী বিহনে অস্থির আমরা মকলেই । “সাগর দ্রুত গতিতে সাগর 
পাঁনে মোহনার দিকে ছুটে চলেছে । এখন গতি ঘণ্টায় ৪০ নটিক্যাল 
মাইল। জাহাঁজের দুই পার্ে মাদা ফেনা । কাছে দূরে মাঝে মাঝে 
ছুএকটি জাহাজের দেখা পাঁচ্ছি। ব্রীজে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিলাম । 
চীফ অফিসার এন, সি, সরকার নির্দেশ দিচ্ছিলেন । ব্রীজ থেকে তার 
নির্দেশ চলে যাচ্ছে ইঞ্জিন ঘরে । ্লো, ফাস্ট ন! মিভিয়াম ফাঁস। 
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লেফট না রাইট ইত্যাদি নির্দেশ । মাঝে মাঝে সার্চলাইট ফেলা হচ্ছে। 
শ্রীসরকার দূরবীণে ওই অন্ধকারে কি দেখছেন জাঁনিনা--পাঁচতলা 
বাঁড়ির চাইতেও উচু ওই ব্রীজ থেকে । 

ব্রিজের লাগোয়া একটি ঘরে উকি মেরে দেখি, ছুইজন বসে। কানে 
হেড ফোন। সামনে বড় বড় মেশিন । পিঁপিপিপ.পিপ্‌ পি ইত্যাদি 
শব। গুরা দ্রুত কি সব লিখে চলেছেন। কোনটা পাঠাচ্ছেন 
ক্যাপ্টেন মোহনকে, কোনটা চীফ অফিসারকে । ওয়েটিং রুমে 
কয়েকজন পাইলট সেজে গুজে বসে। নির্দেশ এলেই মাঝ সমুদ্রের থে 
কোন জাহাজে চলে যাবেন তাদের দিকদর্শনে সাহায্যের জন্য । 

আবার ব্রীজের ধারে রেলিং ঘেসে টাড়ালাম। দেখছিলাম হতভম্ব 
হয়ে । চাঁরিধিকে গাঢ় অন্ধকার । আকাশে মেঘের ঘনঘটা । চীফ 
অফিসার ওয়েদার রিপোর্ট চাইলেন। না ভয়ের কারণ নেই। 
মেঘ থাকলেও ঝড়ের সম্ভাবনা কম ।” 

রেডিও অফিসার বললেন, হোঁক না ঝড়, ভয়ের কি! আমাদের তো 
বছরের পর বছর কাটছে এইভাবে । আর এখন মনসুনও নয় | 
ঝড় হলে সামান্য হবে। নসমুক্রের ঝড় ঢেউয়ে কেমন লাগে একটু 
দেখে যান সাংবারিকর।। আপনারা তো সঙ্রবাসী সাংবার্দিক। 
আমাদের অবস্থ।! দেখুন। ডাঙার মানুষকে গিয়ে বলতে পারবেন 
প্রাণ হাতে নিয়ে ওব! কেমন করে জীবন অতিবাহিত করছে । তবুও 
গর! ধর্মঘট করে না, কর্মবিরতি পালন করে না। লিখে দেবেন, 
তোমর। কত পামান্ত কারণে আন্দোলন করে থাকে, কিন্তু ওরা তা 
পারে না। ত। হলে বন্দর অচল হবে। খাগ্চ আসবে না। আসবে 
ন৷ প্রয়োজনীয় শতেক জিনিষ । 

চীফ অফিসার বাঁধ! দিলেন, ভ্রিশ-চষ্লিশ ফুট ঢেউ না দেখলে ঠিক বুঝতে 
পারবেন না সমুদ্রের আসল রূপ কি, জাহাজে তখন কেমন লাগে, 
আর তার লঙ্গে আমরা কী ভাবে মোকাবিলা করে বেঁচে আছি। 
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তখন কেমন হয় জানেন? টঢেউগুলে! এত্বড় জাহাজকে হ্বর্গে তুলে 
আবার যেন পাতালে ফেলে দেয়। এখন ঢেউ আছড়ে পড়ছে 
জাহাজের গায়ে, তখন বিপরীত অবস্থা; জাহাজই আছড়ে পড়ে ঢেউয়ের 
উপর, সমুদ্রের বুকে । 
ইতিমধ্যে আর একটি ওয়েদার রিপোর্ট এসে গেল। চীফ অফিসার 
শরৎচন্দ্রেক লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিলেন, “সাইক্লোন হতি পাঁরে, কর্তা নিচি 
যাও । আম দ্রুত পিড়ি বেয়ে নামতে গেপাম। আবার 
আাকগিডেন্ট। আমার চওড়া কপালে এমন লাগলো যে মুহূর্ত মধ্যে 
তা খড় টিউমারের আকার নিল। সতার্থরা 'তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। 
পদ্মনাভন ঝিমিয়ে পড়েছে । বিজনের নাঁকে খড়ঘড়াঁনি । 
চীফ অফিপার পোশাক ব্দল করে চলে এলেন আমাদের কেবিনে । 
বিজনের কীঁচ! ঘুম ভাঁীনো হল। ইতিমধ্যে আঁর একটি বাতা পৌছে 
দিয়ে গেলেন জনৈক অফিনার। “সাগর কাল সকালে ১৫ মিনিটের 
জন্য ডাঁয়মণ্ডহারবার যাবে। কিছু প্রয়োজন থাকলে সাংবাদিকরা 
এক্ষনিই কলকাঁতীয় 'ওয়ারলেস পাঠাতে পারেন । কাল সকালে 
এক্প্লোরার্ন ক্লাবের চেয়ারম্যান শ্রীসেন ছাড়াও কয়েকজন সাংবাদিক 
ডায়মণ্ডহারবার থেকে “সাগরে” উঠবেন । 
চীফ অফিসার শ্রীনরকার চলে যাওয়ার পর একে একে আবও কয়েকজন 
এলেন আলাপ কবতে । অবশেষে কয়েকজন ক্র,ও। তাদের আজি, 
ডিউক-পিনাকীকে তার! রিসেপশান দিতে চান, সাংবাদিকদের জন্য 
টি পার্টি ইত্যাদি। আমি এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। “নব 
ব্যবস্থা! হবে।' 
কিছুতেই ঘুমুতে পারছি না। পট হোল দিয়ে বাইরে তাকালাম । 
আকাশ পরিষ্কার । তারকা খচিত। অজন্র তারা, লক্ষ লক্ষ । সেক্ষিন 
কি তিথি ছিল মনে নেই। তবে তখন রাত একট।। আকাশে চা 
নেই। আমি খালি গায়ে, হাঁফ প্যাণ্ট পরে বেরিয়ে এলাম কেবিন 
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থেকে । মাঁঝ সাগরে “সাগর নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে! অদূরে বহুদূরে 
কেবল জাহাজ আর জাহাজ । আলোকমাঁলায় সাজানো বলেই 
জাহাজগুলো দেখতে অস্থবিধা হচ্ছিল না। আলো মীস্তলে, ক্রেণে, 
ব্রীজের উপরে । হঠাৎ বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল £ “কাঁনোজি' কোথায়? 
“কানোজি আংরে”! জাহাজের ছুই প্রান্তে গিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম । 
নদীয়া”ও কাছে পিঠে কোথাও আছে বলে মনে হল না। থাকবেই বা 
কেমন করে? আমরা ষে গঙ সন্ধ্যার পর তীর বেগে ছুটে এসেছি 
মোহনার দিকে, আর 'আংরে” চঙগছে ছুলকি চালে । 'নীয়।” আছে 
তার পিছু পিছু। 

'আংরে'র চিন্তা ছেড়ে দিলাম। একবার ভাবলাম সার! জাহাজের 
মানুষগুলে। ঘুমোচ্ছেন। আর আমি এই ভাবে ঘুরছি। যদি সমুস্তে 
পড়ে যাই, কে রক্ষা করবে, কে বীচাবে। পঁচা আমার এ করুণ 
আর্তনাদ তো কারুর কাঁনে পৌছোঁবে না! সস্তর্পণে ডেকের উপর 
দিয়ে হাঁটতে লাঁগলাম। জাহাজের পিছনের দিকে দেখি কে যেন বসে। 
বেশ বুঝতে পারছি কেউ একজন সিগারেট ব বিড়ি ধরিয়েছেন। “কে 
ওখানে” শব্ধ না করে এগিয়ে গেলাম । গা ছম ছম করছিল। তৃতের 
কথাও ষে মনে হয়নি এমন কথা বললে মিছে বল! হবে। ছোটবেলায় 
শোন! ঠাকুরমার কথা মনে পড়ল, "আগুন আর তত কাছাকাছি 
থাকে না।; 

--চিরঞ্রীব বাবু না ! 

হ্যা | 

স্পআম্ুন। মাছ ধরা দেখবেন আহ্মন | 

একটু অবাক লাগলো! । মাম্‌দো ভূত নয় তো! 

স্পকীভাবে মাছ ধরছেন ? 

একজন নন, আরও দু'জন রয়েছেন । কাল গুদের ছুটি। অফ ডে। 
তাই আজ রাত জেগে মাছ ধরতে ব্যস্ত । 
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--আমরা তো সায়েব স্ববো মানুষ নই! আপনাদের মত ভি, আই, 
পি-ও না। আমরা সামান্ত ্রু। নিজেরাই রান্না করে খাই । ছু চারটে 
মাছ পেলে চলে ষায়। 

চারক্চলা সমান উঁচু বাঁড়ির মত জাহাজের ডেক থেকে ছিপ ফেল 
হয়েছে । স্থতো দেখে মনে হবে বারো হাত কাকুড়ের তের হাত বিচি। 
আর একজনের হাতে লম্ব! কাঠের ডাগ্ডায় জাল লাগানো । ওই ছিপে 
মাছ ধরা হয়, ওই জালেও মাছ পড়ে। দেখেই ষাঁছুসম্রাট পি, মি, 
সরকারের কথা মনে পড়ল। সরকার মশাই মঞ্চে শন্ত থেকে যে ভাবে 
পাখি শিকার করেন, সেই রকম কোন খ্যাপার নয় তো! আধ ঘণ্টার 
মধ্যে আমাকে ওই ধারণ! পাণ্টাতে হল। ছিপে একাধিক মাছ 
উঠলে! । একবার ওরা তিনজন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন--লম্বা কাঠের 
ডাণ্ডাটি একটু নীমিয়ে ধরলেন । “আরেকটু ঘুরিয়ে ধর" । মুহুর্তের 
বাপার | কিন্তু মাছ পাঁওয়া গেল এক কিলোর উপর । সব ভিড়িং 
বিড়িং লাফাচ্ছে । আগের দিন উড়ন্ত, মাছ দেখেছিলাম লাফিয়ে 
যেতে । আজ শুধু লাফানো নয়' ধরাঁও পড়লো জালে । জলেজাল না 
ফেলেও মাছ ধরা ধায় এবং তা ম্যাজিক নয় এই প্রথম প্রমাণ পেলাম। 
এরপর জলে ছিপ না ফেললেও কবে মাছ ধর! ঘাঁবেংকে জানে! 
-_উড্ডুক্ক, মাছের স্বাদ কেমন? 

__মুখে বললে বুঝতে পাঁরধেন না । ভেজে আপনার কেবিনে পাঠিয়ে 
দেব। আর একজন বললেন, আপনার ওখানে পাঠানো ঠিক হবে 
না, আপনারা ক্যাপ্টেনের গেস্ট, বড় সায়েবের অতিথি । জানতে 
পারলে আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটাঁশি হবে। আপনি বরং 
আমাদের ওখানে আস্কন। চায়ের নেমন্তক্প রইল । তখনই টে করে 
দেখবেন । 

আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম । “কাঁল সকালে আপনাদের ওখানে চা 
খাবো । অগ্যদেরও নিয়ে ঘেতে পারি ।” 
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স্আঁপনাদের সম্পর্কে আমাদের প্রচণ্ড কৌতুহল, কত বিপদ বাধ। তুচ্ছ 
করে খবর সংগ্রহ করেন, কত লোকের সংগে মিশছেন । আসুন 
আমাদের মধ্যে । সকলে খুশি হবেন। 

-আপনার্দের জীবনটাঁও তো নাটকীয় । বছরের পর বছর জলে 
রয়েছেন। 'সাঁগর'ই আপনাদের ঘর সংসার । জীবনের অধিকাংশ 
সময় তো জলের উপরে কেটে যাচ্ছে । এর আগে কোনদিন আপনাদের 
সঙ্গে মিশতে পারিনি । শুধু ছু-একটা ইংরাঁজি-বাংল৷ বইয়ে পড়েছি 
আপনার জীবনযাপনের কথ! । 

আর দেরি পইল না। নেমে গেলাম নিচে ওদের মধ্যে । ধোঁতলায় 
নামতেই শুনলাম, ওখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসারদের থাকার জায়গা, 
ডাইনিং হল ইত্যাদি। এবার একতলায়। ক্রুরা ওখানে থাকেন। 
একতলাটা পুরো ওদের জন্য সংরক্ষিত। খাওয়া থাকার জায়গ৷ 
ছাড়াও বিশ্রাম কক্ষ, ক্লাব ঘর। ক্লাব ঘরে নানারকম ইনডোর গেমসের 
ব্যবস্থা আছে। রেডিও রয়েছে। পাশেই লাইব্রেরী । আশ্চর্য 
লাগল। সমৃদ্রের বুকে জাহাজে ছোট্ট ঘরে গ্রস্থাগাঁর। আলমারী 
ভি ইংরাজি বাংল কয়েক হাজার বই। উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্পে- 
সব রকম বই। রামায়ণ, মহাভারত, কোরাণ, বাইবেলও। 

দেওয়ালে টাঙানো বড় বড় ছবি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, 
শরৎচন্দ্র প্রমুখের । কলকাতায় লাইব্রেরিতে দেখেছি বই ইন্থার খাত৷ 
_সএখানেও সেরকম রয়েছে । দেরী হলে ফাইনও দিতে হয়। 

রাতের গোপন অভিসার শেষ করে চলে এলাম উপরে । একটা প্রশ্ন 
জাগল--অস্ততঃ পনের দিন তে! এক নাগাঁড়ে ওদের এই মোহনায় 
থাকতে হয়। আত্মীয় পরিজনের খবর পায় কি করে! নানা বিপদ 
আপদ তে! আছে! পরে জানতে পারি কলকাতা থেকে মোহনাগামী 
জাহাজে ওদের চিঠিপত্র আসে । আবার কলকাতাগামী জাহাজে ডাক 
চলে যাঁয়। দিনে দুবারও চিঠি পাঠানো বা পাওয়ার ব্যবস্থাও 
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আছে। কলকাতা থেকে মোহনার মাঁঝে কর্তব্যরত সব জাহাজীদের 
জন্য এই ব্যবস্থা রয়েছে । নাম ও “কেয়ার অফ? কোন্‌ জাহাঁজ লিখলেই 
ওঁরা চিঠি পেয়ে যান! 
ইতিমধ্যে ছুঘণ্টা অতিক্রান্ত । তারা অনেক কমেছে । ঝির ঝিরে 
হাওয়া বইছে । ভায়নামে। চলতে থাকলেও চলমান জাহাজের তুলনায় 
এখন অনেক নিস্তব্ধ । ডেকের উপর দাড়িয়ে বড্ড রাগ হচ্ছিল কবি আর 
সাহিত্যিকদের উপর | তীর এদের জীবন নিয়ে লেখেন না কেন? 
পাহাড় পর্বন্তের কথা অনেকে লিখেছেন » ভ্রমণ কাহিনী, গল্প, উপন্যাস, 
কবিতা লেখ! হয়েছে । কিন্তু সমুত্র নিয়ে লেখা হয়েছে খুবই কম। 
মূদ্ূমন্দ হাঁওয়! চমত্কার লাগছিল। হঠাৎ মনে হল, এই জাহাজ 
“সাগর” সীমাহীন এই সমুদ্র এক. আমি ছাঁড়। পৃথিবীতে আর কেউ 
নেই। কলকাতা, সেখানকার কোলাহল, ট্রাম-বাস, রাজনৈতিক 
দলাদলি, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি স্ব মিছে । মিছে ক্ষুত্্ 
চাঁওয়া-_-পাঁওয়ার ওই জগৎ। আরও মিছে আমাদের কামন। বাসনা । 
সেই মুহুর্তে ঘনে হল পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখী কেউ নেই। মা, 
বাবা, বাড়িতে রেখে আনা আমার “গার্জেন' সাঁত বছরের ভান্নী কোকো, 
রোজ সকালে মাও ম্যাও করে রুটির জন্য যে বিড়ালটি এসে আমার 
পায়ে মাথা ঘসে, মে সব ন্বপ্ন, কল্পনা । কোনদিন ওসব [ছল না। 
আনন্দবাজার পত্রিকা নামে কোন খবরের কাগজ নেই । এক বান্ধবীর 
কথ। মনে পড়ল। বিয়ের কিছুদিন পরও তিনি মাঝে মাঝে দেখা 
করতেন আমার সঙ্গে শ্বামীকে নিয়ে। আর একজন? তীকে 
বলেছিলাম, “তোমার বিয়ে তুমিই দেখতে পারবে ন!।,--এসব কথাও 
কোনদিন কাউকে বলেছি বলে মনে হুল না। হঠাৎ একটা দমকা! 
হাঁওয়৷ এসে সব চিন্তা উড়িয়ে নিয়ে গেল। সমুদ্র তখন অশান্ত । ফুলে 
উঠেছে। বড় বড় ঢেউ। জাহাজও ছুলছে। দিন ঠিক করতে 
পারছিলাম ন।| কিন্ত আকাশ দেখে দিক বুঝতে অহ্বিধাও হল না। 
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বা দিকের আকাশ একটু পরিস্কার হয়েছে। কলকাতায় বিড়ল! 
প্লযানেটোরিয়ামে ৪৫ মিনিটে যে-সব দৃশ্ত (বিকাঁল থেকে সন্ধ্যা, রাত্রি 
এবং সূর্যোদয় ) দেখানো হয়) আজ সমুদ্রের উপর দীড়িয়ে তাই 
দেখছি। 

কেবিনে ফিরে বিজনকে ডাকার চেষ্টা করলাম । “উহ উদ করে ও পাশ 
ফিরলে! । আবার বেরিয়ে এলাম। হয়তো আঁর কোনদিন প্রকৃতিকে 
এমনভাবে আকঠভরে দেখার স্থষোগ পাব না। পুবাকাশ আরও 
পরিষ্কার । দুরে যেদিকে তাকাই সমুদ্রে আকাশে একাকার। হুঠীৎ 
দেখি ব্রদ্ধাগুময় কে যেন রক্তিম আত! ছড়িয়ে দিয়েছেন। সামান্য 
কুয়াশা ছিল, তাঁও রক্তিম। সাবা আঁকাঁশ সারা সমুদ্র আবিরে 
রাঁডানো। আমার দৃষ্টি সব দিকেই, কিন্তু পূবদিকে বেশি । কাল 
রাত্রে শুনেছিলাম নাঁবিকদের কাছে, সমুন্ধে ছুটো৷ জিনিষ দেখবেন-_ 
সুর্য ওঠ আর ডোবা । চোঁখ জুড়িয়ে যাবে, প্রাণও ভরবে । 

আজ ৫ইফেব্রুয়ারি। দুরে, বহুদূরে সমুক্তের ভিতর থেকে গাঁটলাল 
কী ষেন বেরিয়ে আসছে । শান্ত সমুদ্রে মনে হচ্ছিল কেউ বুৰি কিছু 
চীপ। দিয়ে রেখেছে_-ওই পু 'দকে জলের “মধ্যে । আস্তে আস্তে সে 
বেরিয়ে আসতে লাগল । নিম্েঘ আকাশে তার রং ছড়িয়ে পড়েছে 
একবার মনে হল স্র্ঘটা খুব দূরে নয়। বড় জোর মাইল পাঁচেক। 
জাহাজট৷ ওই দিকে চালিয়ে নিয়ে গেলে হয়ত ধরে ফেল! যাবে। 
একেবারে ছেলেমান্ুষী চিন্তা! কৈশোরে একবার শিমুলতলাঁয় গিয়ে 
পাহাড় দেখে, তাতে চড়তে গিয়ে বোকা হয়েছিলাম--এক ঘণ্টা হেঁটে 
তারপর ফিরে আসি নাগাঁল ন। পেয়ে । 

আরও কয়েক ঘণ্টা গেলে পাহাড়ের নাগাল পেতাম। কিন্তু সর্ধের 
নাগাল ষে কোনদিনই পাঁবো না, সে কথা তুলে গিয়েছিলাম । 

ভূলে গিয়েছিলাম ওই মূহুর্তে । 

আঁমার চিন্তায় ৫বকল্য এনে দিলি জাহাজের ইঞ্জিন। “সাগর যাঁবে 
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ডায়মশুহারবারের দিকে । অনেকেই উঠে পড়েছে; মানস, 
পল্পনাভন, বিজন, শংকর সকলে । দরজা! বন্ধ ছিল মানিকের । ওদের 
কাছে গতরাত্রের গল্প বললাম । ইতিমধ্যে একতল! থেকে নাঁবিকরা 
এসেছেন। ওদের মহল্লায় ব্রেকফাস্ট করতে হবে;উডুক্ক, মাছ সহযোগে । 
এদিকে ক্যাপ্টেনের লোক এসে খবর দিলেন, আপনাদের ব্রেকফাস্ট 
রেডি। সেই সকালে ছুবাঁর ব্রেকফাস্ট খেতে হয়েছিল আমাদের । 
সাগর' ক্রুত ছুটে চলেছে ডায়মগ্ুহারবার পানে । ক্যাপ্টেন আবার 
খবর পাঠালেন আমাদের কাছে-__ভায়মগ্ুহারবারে এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের 
লোক আসবেন, কলকাতাঁয় তাদের কাছে ছবি কা খবর পাঠাতে 
পাঁরবেন। ডায়মগ্ডহারবারে ১৫ মিনিটের জন্য নামতেও পারা ফাবে-_- 
শুনেই নকলে কলম, প্যাড নিয়ে বসে গেল। আমিও । কিন্তু লিখব 
কি! অভিযানের খবর লিখতে এসেছি, অভিযাঁত্রীরা কোথায়? 
তারা কত দূরে, কেমন আছে-_অন্তত এই ছুটি প্রশ্নের জবার তে চাই। 
গতকাল সন্ধ্য| পর্যন্ত জানতাম, ওরা কৌঁথায়। তারপর তো আর 
দেখ! নেই “কাঁনোজি আঁংরে'র। স্থতরাং""" | ব্রীজে গিয়ে পাইলটদের 
দবরবীণ নিয়ে তন্নতন্ন করে খু'জলাম। পাত্তা পেলাম ন!। সাহায্য করলেন 
চীফ অফিসাঁব--সরকার। রেডিও অফিসারকে বললেন, “নদীয়।' 
কোথায়? ওয়ারলেসে দেখুন না! “কানোজ্ি আংরে'র লোকেসান 
আর ওদের খবরটাঁও চাই । পাঁচ মিনিটের মধ্যে উত্তরও পেলাম। 
সরকার জিজ্ঞাসা করলেন_ আর সকলে কই? 
-রিপোর্ট লিখছে, সকলেই কেবিনে । 
সরকারও পূর্ববঙ্গের লোক । বললেন, বিজনবাঁবুরে ডাকেন। সমুত্রের 
মইধ্যে থিকা নৌকোর ছবি তোলেন । স্বুপ হইয়৷ যাঁইবে৷ আনন্দবাজার, 
হিন্দস্থান প্ট্যাগ্ডার্ডে। আমি জাহাজডারে “কাঁনোজি আংরে'র কাছ দিয়া 


লইয়! যাঁমুনে । 
দেখাও হল গুদের সঙ্গে। 'কানোজি আংরে' তখন ইন্টারমিটিয়োট 
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চ্যানেলে । নদীয়া” ওদের পাহারা দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে । ছুই 
পার্খে শ্ুশুকের দল, ওর৷ যেন আরও বড় পাহারাদার। মনে হুল, 
দীড়ের নৌকোর সঙ্গে ওরাও আন্দামান যাচ্ছে। 

এবার কেবিনে গিয়ে রিপোর্ট প্রস্তত করলাম । বিজন ক্যামের! থেকে 
ফিল্ম খুলে প্যাকেট করল । তারপর রাত্রের অনিদ্রাটাকে পুষিয়ে নিলাম। 
না ঘুমিয়ে উপায়ও ছিল না । কেন না, আঁজ মাঝ রাত্রে হয়ত ডিউক- 
পিনাকীকে ব্দাফ জানাতে হবে। সুতরাং আবার রাত্রি জাগরণের 
ব্যাপার রয়েছে । 

ডায়মগুহারবার পৌছলাম বেলা ছুটো নাগাদ । যেন অনেকদিন পর 
স্থলে নামছি। মাঝ গঙ্গায় 'সাগর” নোঙর করল । মোটর বোটে চড়ে 
গেলাঁম জেটিতে | আমাদের নতুন কয়েকজন সঙ্গী এসেছেন। 

স্সেকি জিতেনদা? আপনি? 

--আমি ঠিক হয়ে গেছি। আর সী পিকের সম্ভাবনা নেই। সঙ্গে 
কড়া কড়া ওযুধও এনেছি । গা বমি বমি করলেই টপাটপ গিলে ফেলবো । 
আমারও মনে হল তিনি পুরোপুরি ফিট । 

আজ মিহির সেনও এপেছেন। তিনিও মোহন! থেকে ডিউক-পিনাঁকী 
ও “কানোজি আংরে'কে এপারের শেষ অভিনন্দন জানাবেন । 

নতুনদের মধ্যে আর দুইজন সাংবাদিক আছেন। একজন আকাশবাশীর 
পার্থ ঘোষ, আর একজন জুনিয়র স্টেটসম্যানের অভিজিত দাশগুপ্ত! 
পার্থ-র সঙ্গে টেপ রেকর্ডার, সংবাদ বিচিত্রা, নিউজ রীল ইত্যাদির জন্বা; 
অভিজিত শ্তধু লিখবে না, ছবিও তুলবে। 

মাটির আঁকর্ণ বোধ হয় সবচেয়ে বেশি । ১৫ মিনিটের ছুটি পেলেও 
৪৫ মিনিট কেটে গেল ডায়মগুহারবারে । ক্যাপ্টেন মোহন ব্যস্ত হয়ে 
পড়েছেন । জাহাজ ুইশল বাঁজাচ্ছে। ম্পীভ বোটের মারফৎ জেটিতে 
খবর পাঠালেন পাঁচমিনিটের মধ্যে জাহাজে ন! ফিরলে তাকে এখানেই 
থেকে যেতে হবে মোহনায় আর যাওয়। হবে না। 
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দেরী না করে স্পীভ বোটে উঠলাম । আবার দড়ির সিড়ি বেয়ে পাইলট 
জাহাজ 'গাগরে'। “নাগর আবার দ্রুত পাগরপানে ছুটে চলল। 
এখন তিনটে পাঁচ। পার্থ ও অভিজিত আমাদের কাছাকাছি একটি 
কেবিনে আন্তানা নিল। জিতেনদ! ও মিহিরদাঁর জগ্ভ নির্দিষ্ট ছিল 
জাহাজের সামনের দিকে সিনিয়র পাইলটদের ছুটে। কেবিন। 

মিহিরদা ধন্যবাদ জানালেন আমাদের প্রত্যেককে-_ছুর্দীস্ত কভারেজ 
হচ্ছে । ইলেকশনের চড়া বাজারেও প্রত্যেকটি কাগজ অত্যন্ত গুরুত্ত 
দিচ্ছে আন্দামান অভিযানকে |, তাঁর কাছে কাগজের কাটিং দেখলাম। 
' আনন্দবাজার, হিন্দৃস্থান স্ট্যাগ্ডাডে রোজই প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি ও খবর । 
যুগান্তর, স্টেটসম্যানও প্রায় সমান গুরুত্ব দিয়েছে। 

একতলা থেকে আজ আবার কয়েকজন ক্রু এলেন চিফ অফিপার এন সি 
সরকাবকে সঙ্গে নিয়ে আপ্গি সেই টি-পার্টির। মিহির সেনের কথ! 
তার! কাগজে পড়েছেন, লোক মুখে শুনেছেন । কিন্তু চোখে দেখছেন 
এই গ্রথম। 

ওদের কথা মিহিরদাকে বললাম । এক কথায় রাজি হলেন তিনি । 
তারপর একতলায় যেন ধুমধাম পড়ে গেল । হৈ চৈ নাবিকদের মধ্যে। 
পাঁচট! নাগাদ চা-এর আসর ওদের লাইব্রেরী ঘরে । বক্তৃতাও হল। 
প্রবীন এক নাবিক বললেন, আমরা জলের উপরে থাঁকি, মিহির মেনও 
সাতটি সমুদ্র পার হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আত্মিক । 
একাপ্লোরার্ ক্লাবের এই অভিযানের খবর যেদিন আমরা কাগজে পড়ি 
সেদিন থেকেই উৎসুক হয়ে আছি, কবে তাদের দেখা পাবো । আজ 
এই সময় শ্রীসেনকে জানিয়ে রাখছি, তাঁর ক্লাবের পরবতী অভিষানে 
আমর! অংশ নেব। মিহির] সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে উপরে চলে গেলেন। 
আমর সাংবাদিক ক'জন রয়ে গেলাম । জিতেনদা বললেন, এদের 
এখানে আরও কিছুক্ষণ কাটানো! যাঁক, উপরে তো কোন কাজ নেই। 
আমরা তখন হলদিয়। ছাঁড়িয়ে অনেক দরে চলে গিয়েছি । দুরে 
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সাঁগরদ্বীপকে আবছা দেখা ধাচ্ছে। একতলা থেকে সিড়ি বেয়ে উপরে 
উঠে দেখি সামনে খোলা । নোঙরের বড় বড় শিকল। জিতেনদ 
বললেন, চমৎকার জায়গা । এখানেই কাটানো যাঁক। আজ কিছু 
নাচ-গান হোক । আঁর এমন স্থষোগ পাঁওয়া যাবে না। রাত্রে ডিউক- 
পিনাঁকীকে বিদায় দিতে হবে। তারপর ফিরে ষেতে হবে কলকাতায় । 
কে গান গাইবে! আমি তে। কোন গানের প্রথম কলি ছাড়া জানি না। 
মানস শুনে বলল, আমি ছুকলির বেশি জানি না। জিতেনদা বললেন, 
এই সব ইয়ংম্যানদের দিয়ে কোন কাঁজ হবে না। বলতে বলতে তিনি 
নাচ শুরু করে দিলেন। শংকর পিছনে গিয়ে দীড়াল, জিতেনদী যাতে 
জলে পড়ে ন। যাঁন। “আমি ঠিক আছি, জলে পড়ব না।* বুড়ো 
মানুষটার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা স্ধোঁগ ন! হলেও তাঁর মধ্যে অমন উচ্ছ্বাস 
কখনও দেখিনি । মানস, শংকর, বিন, অভিজিত, মানিক, পার্থ 
আমার দিকে তাকিয়ে--আবার সী দিক'*''""*** । আমি মুচকি 
হাঁদলাম। চুপ । জিতেনদ। তখন শুরু করেছেন--“আঁমর! অদ্ভুত, 
আমর! চঞ্চল'*.-৮ | চমন্খক+র গাইলেন | নদী আপনবেগে” শেষ 
করেই জিজ্ঞাসা করলেন, লাগছে কেমন? আঁমরা হাততালি দিয়ে 
চমতকার", এক্কোর', আর একখানা দাদা | এবার ধরলেন, মরণরে 
তৃহ' মম শ্টাম সমান।* তারপরেই “মরিতে চাঁহিনা আমি সুন্দর ভুবনে” ! 
এক নাগাড়ে দশটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলেন। 

আপনি আজ এত স্ট্যামিন। কোথায় পেলেন? শংকরের জিজ্ঞাসার 
উত্তর দ্রিলেন_ এতগুলে। ইয়ংম্যানের মধ্যে পড়ে আমিও ইয়ং হয়ে 
গেছি। 

সেদিন কাউকে জিতেনদার স্ট্যামিনা ফিরে "পাওয়ার কাঁরণ বলিনি। 
জিতেনদা নিজেও জানতেন না। আমিই সেদিন ভাক্তারের ভূমিকা 
নিয়েছিলাম ওর অস্থথের কথা ভেবে। ম্যান ও ওয়ার জেটি থেকে 
রওনার পর কথায় কথায় মনে হয়েছিল--সমুর্দে বা নর্দীতে গেলেই 
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অন্থুখ হয়--এমন একটা মানিয়া জিতেন্দার আছে। সেদিন 
টি-পার্টিতে যাওয়ার আগে তাই কোককোলার সঙ্গে হুইন্কী মিশিয়ে 
দিয়েছিলাম। পরিমাণ অল্প থাকলেও অনভাঁস বশতঃ তিনি ওতেই 
তারুণ্যে ফিরে গিয়েছিলেন । জানতাম, আমি অন্যায় করছি, গুরুতর 
অন্তায় করছি এমন একজনকে মদ দিয়ে যিনি গাঁষ্ধীজির সঙ্গে 
কাটিয়েছেন সুদীর্ঘকাল। 

আবার অস্ত্র হওয়ার ভয়ে তিনি অবশ্য মাঝে মাঝে ট্যাবলেট 
খেয়েছেন । কিন্তু স্বযোগ পেলেই আমি রাম ব| হুইপ্ধী মিশিয়ে দিয়েছি 
কোককোলার সঙ্গে । 


“আংরে' মোহনায় 


'আংরে'র খবর কী! রেডিও অফিসার 'নদীয়া'র সঙ্গে যোগাযোগ 
করে জানালেন, বিকাঁল পাঁচটা ডিউক-পিনাঁকী মোহনায় পৌছেছে। 
ওর! তাল আছে। কাল রাত বাঁরোটা থেকে আজ সকাল অবধি 
এগিয়েছিল ইন্টারমিডিয়েট চ্যানেল পর্বস্ত। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত 
গিয়েছে কলকাতা থেকে ১২৫ নটিক্যাল মাইল। 

সাঁড়ে সাতটায় আমরা মোহনায় পৌছলাম। গতরাজ্রেব চাইতে আজ 
রাত্রে এখানে আরও বেশি জাহাজের ভিড়। খালি চোখে গুণে 
নিলাম--১১৫ | পাইলট জাহাজ না থাঁকায় অনেক জাহাজ মোহন 
ছেড়ে অন্ত বন্দরের দিকে ধেতে পারেনি, আবার কলকাতাগামী 
জাহাজও আটকে আছে পাইলট না পাওয়ায়। কেননা, তাঁর! যে 
আমাদেরই সঙ্গে ! 

মোহনায় পৌছে 'নদীয়ায়' খবর পাঠানো হল, ডিউক-পিনাঁকী 
'সাগরে' চলে আহ্ৃক। 'পাগরে'র কর্মীরা এর আগে কাছ থেকে 
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অভিষাত্রীদের দেখেননি, অভিনন্দন জানাবার সুযোগও পান নি। 
আজ কাছে পেয়ে “সাগরে'র কয়েক শ" কর্মী উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন । 
ডেকে, ব্রিজে, কোথাও দীড়াবার জায়গা মেই। কেউ কেউ 
আমাদেরও কম্ুইয়ের গুতো দিয়ে এগিয়ে গেলেন। কম্যাগ্ডার দশ, 
ক্যাপ্টেন মৌহন, ও ডিউক-পিনাকীকে নিয়ে মিহিরদ! সলাপরামর্শে 
বললেন । “শেষবারের মত সব জিনিষ চেক-আপ করে নাঁও, ম্যাপ 
দেখ ।* এক ঘণ্টার উপর আঁলোচন! চলল। আমাদের সঙ্গে কোঁন 
কথা হল না। মিহিরদা বললেন,__এপারের শেষ প্রেস কনফারেন্স 
হবে রাত সাড়ে বারোটাঁয়-এপারের শেষ ব্দায়ের আগে। এখন 
ওরা বিশ্রাম নেবে। 

ওর। খুমুতে গেল। আমরাও চটপট খেয়ে নিলাম। “কানোজি 
আংরে' তখন নর্দীয়ার" গায়ে বীধা । তখন রাঁতি সওয়! নয়টা । নট! 
কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। বারংবার মনে পড়ছিল_- “যেতে নাহি 
দিঝর কথা। পরক্ষণেই আবার--“ষেতে যে দিতে হয়। ওদের 
ছুজনের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে আজ পর্বন্ত নাঁন। ঘটন। 
চোঁখের সামনে ভেসে উঠলো ! নানা চিন্তা এসে ভিড় করছিল। 
বারোটা বাঁজতেই সকলে জেগে গেল । উপরে ওয়েটিং রুমে চললাম । 
ডিউক-পিনাকী হাজির । বঙ্গোপসাগরের মোহনায় এমন ঠাসা [প্রেম 
কনফারেন্স ইতিপূর্বে হয়নি । পার্থ টেপ রেকর্ডার খুলেছে । ক্যামেরার 
ফ্লাস জলছে ঘন ঘন । আমাদের নাঁন। প্রশ্ন । জবাব দিচ্ছে লেফটেনাণ্ট 
জর্জ ডিউক ও পিনাকী রঞ্জন চ্যাটাজি। 

জিতেনদ1 আবৃত্তি করলেন, “হুর্গম গিরি-কাস্তার মরু দুস্তর পারবার?। 
পিনাকী গান গাইল, “যদি তোর ডাক শুনে .কেউ না আসে'। শেষ 
গান “জন*গন-মন+ | 
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ওদের মালায় মালায় ভরিয়ে দিলেন জাহাজের নিম়নতম কর্মী থেকে 
কাপ্টেন পর্যন্ত সকলে। নকলের শ্তভেচ্ছ! নিয়ে সিড়ি দিয়ে নামছে 
ওরা ছুজন--আঁগে ডিউক মুহূর্তের জন্য সে দীড়িয়ে গেল আমায় 
দেখে। দুহাত চেপে ধরল। 'আন্দামানে পৌঁছলে তোমীয় থাকতে 
হবে। কোঁমলকে সব খবর দেবে।' ওর চোথ টলটল করছে। 
আমারও গল! ধরে আসছিল। জিজ্ঞানা করলাম, কবে যাঁবো 
আন্দামানে? 

_-২৮শে ফেব্রুয়ারি । বলল ডিউক। 

ওকে আর বাধ! দিলাম না। গো আযছেড। উইশ ইউ গুড লাক। 
ডিউক দীর্ঘ নিংশ্বাঘ ফেলল । 

এবার পিনাকীকে বিদায় জানাবার পালা, কী বলব ওকে! ভাষা 
খুজে পাচ্ছিলাম ন'। এতদিন উৎসাহ দিয়ে এসেছি--বলেছি, জয় 
তোমাদের হবেই। আর আজ আমি স্তন্ধ। শঙ্ধ্বনি, বিউগিল, 
পুরুষকঠে উলুধ্বনি, জাহাজের ভো--কিছুই আমার কানে প্রবেশ 
করছে ন|। 

ওর দুহাত ধরে নিধিকার হয়ে দাড়িয়েছিলাম মাথানত করে । পিনাকীই 
ঘোর কাটিয়ে দিল।--কী হচ্ছে চিরঞ্রীবদা, আঁজ আপনি কোথায় 
আমার্দের উৎসাহ দেবেন। আঁপনি না সাংবাদিক, আর আপনার 
চোখে জল! এতজৌরে হাত চেপে ধরল যে, উঃ করে উঠলাম। 
“ভূলে না যান তাই এত জোরে, কলকাতায় গিয়ে মীকে ফোন করবেন ।, 
বাইরে তখন হাউই বাজি রং বেরং-এর। ছুমূদাম পটকা ফাটছে। 
“ডিউক, হিপ্‌ হিপ্‌ হররে। পিনাঁকী, হিপ. হিপ, স্থররে। এবার 
'নদীয়।' লম্বা তো বাজালো, সঙ্গে লঙ্গে অন্যান্ত জাহাজও। বঙ্গোপসাগরের ॥ 
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বুকে এমন অনুষ্ঠান কখনও হয়নি। রাত একটায় ভিউক পিনাকী 
নৌকোয় উঠল। কম্যাগ্ডার দাশও গেলেন। 

সামান্য বাঁতাঁস বইছে, তাতেই ঢেউ উঠেছে সমুদ্রে। তাপমাত্রা এখন 
২৩ ডিগ্রি সের্টিখ্রেড। সমুদ্রের অবস্থা-ফোর্স বিউফোর্ট স্কেল-১। 
এই স্কেলে ছোট ছোট ঢেউই থাঁকে। কুয়াশা হয় না। টাদের আলো 
উজ্জ্বল, আকাঁশ তাঁরকাঁখচিত । আর কম্পাস কোর্ন ১৪২ ভিগ্রি থাক! 
উচিত, কিন্তু ওর! নিয়েছে ১৪৫ ভিগ্রি। ডেক থেকে নীল সমুদ্রের 
বুকে শুশুক দেখলাম । নাঁবিকরা বললেন, ওরাঁও ওই ছুই ছুংসাহসীকে 
অভিনন্দন জানাচ্ছে । উপরস্ত এ হল মক্লেরই চিহ্। 

ওদের নৌকোয় চড়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম সার্লাইটের আলোয় । 
কখনও দীড় টেনে এগিয়ে চলেছে, কখনও ঘুগুচ্ছে। মাঝে একবার 
হঠাৎ 'কানোজি আংরে অদৃশ্য হল। সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ। কোনও 
বিপদ্দ ঘটেনি তো৷ ? স্বাঁভীবিক প্রশ্ন । বিপদ ? কম্যাণ্ডার দাশ থাকতে? 
“ফোঃ, বলে উড়িয়ে দিলেন এক পাইলট । এক ঘণ্ট। সার্চের পর হর্দিশও 
পাঁওয়া গেল। পরে শুনলাম অতবড় ঢেউ কাঁটিয়ে সে এমনভাবে 
চলছিল যে ছোট নৌকে। ঢেউযের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। ঢেউ 
কমতেই “কাঁনোঁজি আংরে”র দেখা মেলে । 

আদঙ্গ ৬ই ফেব্রুয়ারি । সকাল পচটা। “কানোজি আংরে, আর আমাদের 
কাছে 'আঁপবে না। তবে ইচ্ছে করলে আমরা ওদের কাছে যেতে 
পারি, কুশল বার্তা নিয়ে আসতে পাঁরি। স্থযৌগ আছে যখন, ক্ষতি 
কি! স্পীড বোট নিয়ে চলে গেলাম কমেকজন | গত কয়দিনে নদী 
ব৷ সমুদ্রে যাদের সঙ্গে দেখ। হয়নি, আজ তাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হল। 
প্রথমে ভেবেছিলাম সামুদ্রিক মাছ। কিন্তু “সাগরের এক নাবিকের 
মুখে ওই জীবদের আনল পরিচয় পেতেই আমার গোটা শরীর যেন হিম 
হয়ে আসছিল। প্রায় পনের ফুট লম্বা! ছুট! হাঙর স্পীড বোটের গা 
ঘে'সে যেতে যেতে তল! দিয়ে চলে গেল বিরাট ই! করে। শুনলাম, 
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ওদের লেজে যা জোর, তাতে আমাদের স্পীড বৌ ঘায়েল হয়ে যেতে 
পারে, আর 'কাঁনোঁজি আংরে' তো জল তাত। 
-ঙ্যা! বলছেন কি। 
--স্্যা। যা সত্যি তাই বললাম । 
আঁমাঁর “কন-টিকি*র কথা মনে পড়ল। হেইয়ের ভাঁলের বইয়ে পড়েছিলাম, 
তিনি ৫* ফুট লম্বা আর ১৫ টন ওজনের হাঙর দেখেছিলেন । একটা 
বাচ্চা হাঁঙরকে বল্পম দিয়ে মেরে দেখ! যাঁয়। মেটেটাঁরই ওজন সাড়ে 
সাঁত মণ। তাঁর প্রত্যেক চোয়ালে ছিল তিন হাঁজারটি দাত। 
“কানৌজি আংরের কাছে যেতে ডিউক-পিনাকীকে একটুও অথুশি 
মনে হল না। বরং তার বিপরীত। কাছে যেতেই ডিউক 
সাংবাদিকদের উদ্দেশে লেখা তিন স্তবকের একটি কবিতা দিল। 
লিখেছে রাত ১ট1 ৪ গ্রিনিটে। 
তার পাটি পংক্তি £ 
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প্রেমিকার জন্য লেখা একখান! চিঠিও সে দিল আমার ছাঁতে। 
আমর! তখন কলকাতা থেকে ৩৭ সমুদ্র-মাইল দুরে । কাল রাত 
থেকে আজ সকাল ছয়ট। পর্ধস্ত গিয়েছে ছয় মাইল। পৃবের আকাশ 
মেঘলা, পশ্চিম পরিষ্কার, নীল। সাগরে আকাশে একাকার । আর 
একটা স্পীড বোট এল। তাতে মিহির সেন, ক্যাপ্টেন মোহন ও 
কয়েকজন সাংবাদিক । গত পাঁচ দিনের কর্ণধার কম্যাগার দাশ উঠে 
এলেন। তারপর মিহিরদা পিস্তল সংকেত দিলেন। সমুদ্রে তখন ওই 
ছোট ডিত্তির উপরে সভ্যজগতের যীন্ ছুটি প্রাণী। ওরা এগিয়ে চলল । 
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আমরা ফিরে আসছি। ফিরে জাহাজে উঠলাম। শুরুতে খালি 
চোখেই দেখছিলাম 'আঁংরেকে: ডিউক-পিনাকীকেও। এবার আর 
অভিযাত্রীদ্বয়কে দেখা যাচ্ছে না। শুধু দেখছি নৌকো আঁর মীত্বল 
এবং মাস্তলের পতাঁকা। বায়নাকুলারেও কিছুক্ষণ দেখলাম) ওর! 
দুজন শুয়ে। নৌকে| ভেসে চলেছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে; তারপর মোঁচার 
খোলার মন্ত ভাতে দেখলাম, তারও পরে একটি রেখা । অতঃপর 
দৃষ্টির বাইরে চলে গেল ডিউক-পিন্থু, 'কানোৌজি আংরে? | 


রুশ জাহাজে কলকাতায় 


এবার মোহন! থেকে কলকাতায় ফেরার পালা । আঁবাঁর হুলুস্থুল 
ব্যাপার । কলকাতাঁগামী একটি রশ জাহীজে বার্তা পাঠান হল---তাঁর 
কয়েকজন সাংবাদিককে নিতে পারবেন কিনা । 

-্পাঁরব । তবে চারজনের বেশি নয় । 

ওয়ারলেসে খবর পেতেই তল্লিতল্লা নিয়ে ম্পীভ বোটে নেমে পড়লাম। 
আধ মাইল দূরে রুশ জাহাজটি রয়েছে। সেখানে যেতে হবে। 
শংকর, বিজন, মানস ও আমি চললাম রুশ জাহাজের দিকে । স্থির 
হল বাকি সাংবাদিকর! অন্য জাহাজে কলকাতায় ফিরবেন । 

রুশ জাহাজের গাঁয়ে নৌকো ভিড়তে ওই জাঁহাঁজের তিন জন কর্মী 
নৌকোয় নেমে এলেন। ইসারায় বোঝাঁলেন ব্যাগ, বাক্স তারাই নিয়ে 
যাবেন। আমার্দের ভাবতে হবে না। 

ডেকের উপর দীড়িয়ে ওদের ক্যাপ্টেন । একদম ইংরাঁজি জানেন ন।। 
কয়েকটি মাজ্ম কথ! বললেন সেকহাণ্ড করার পর ইউ রিপোরতার, 
নিউজপেপাঁর ; ইন রাশিয়া, প্রাভদা। বিগ নিউজপেপার | ইনদিয়া- 
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রাশিয়া ফ্রেন্দ্‌, | বিজন মিলিটারী কায়দায় করমর্দন করে “হিন্দী-রুশী 
ভাই ভাই” বলল । 

এটিও পুরে! এয়ারকাগ্ডিশান্ড জাহাজ । কিন্তু বডড ঠাণ্ডা। ভিতরটা 
দেখলে মনেই হয় না, জাহাজে চড়েছি। “সাঁগর'এর চাইতেও ভাল। 
কেবিন দেখিয়ে দিলেন একজন অফিসার । কেবিনে গিয়ে গা এলিয়ে 
বিশ্র।ম নিচ্ছি, হঠাঁৎ ঠিকৃঠক্‌* শব্ধ দরজায়! “ইয়েস বলে মানণ দরজা 
খুলে অবাক । সাদা স্কার্ট, চুলে লাল ফিতে । মাঁনসের চাইতেও 
ফর্প। একজন মহিল। “গুডমনিং জানালেন । বিজন, আমি, শংকর থ। 
মানম বোধহয় হতভম্ব হয়েছিল দরজ। খুলেই, যতই কাচা বয়স থাকুক, 
খবরের কাগজের লোক, তাঁও আবার স্টেটসম্যানের রিপোর্টার ; 
পরমুহর্তেই সামলে নিয়েছিল নিজেকে । 

দুজনের মধ্যে যা কথ! হল, তা থেকে মনে হল, মানল সাঁয়েবী কায়দায় 
বিজনেব নির্দেশে বলছে, স্কচ চাঁই। 

আটটা বেজে গেল, ঢা পর্যন্ত পেটে পড়েনি । আর এই, পাত কালে 
স্কচ ?__আঁমার কথা শেষ না হতেই বিজন খঁকিয়ে উঠল। তুই বোঁঝস 
কি। এইডাই নিয়ম । রাশিয়ানরা আমাগো মতন ন।। বুইব! সৃইঝা! 
খায়। তাই অমন স্বাস্থ্য । চা-ঠা পরে হইবো । আগে হুইস্কী হউক। 
মানস £ বাবা, গুরু, আমি এসবের মধ্যে নেই। কখনও ওসব টাচ 
করিনি । একট! কিছু হয়ে গেলে কী বলবো । 

শংকর বলল, তোমার বাব। মা! তো৷ দিজিতে, কলকাতায় কে বুঝবে! 
কে জানবে ! 

দশমিনিটের মধ্যে চারটি বড় বোতল্‌ হুইস্কি, সোডা, লেমনেড 
ইত্যাদি টেখিলে হাজির । বিজন ধমক লাগাল মাঁমনকে, সব মাটি 
হইয়া গেছে। রাশিয়ান জাহাজে ভট্‌কা খামূ, হুইন্কী ক্যান? ডাক 
দেখি মহিলারে। 

মানস দর্জ। খুলে স্টোরের দিকে যাচ্ছিল স-মাঁঝ পথেই দেখা হল সেই 
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মহিলার সঙ্গে। তদকার কথা বলতে তিনি জানান, রূশরা বিলিতি 
মদ খুব পছন্দ করে, ভদকা নেই সঙ্গে । 

বিজন ও শংকর সকলকে হারিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে মহিলাটি এসে 
জানিয়ে গেলেন ব্রেকফাস্ট প্রস্তত। ডাইনিং হলে দেতে হবে। 
»মতৎ্কার সাজানো । ডাইনিং হলে রেডিও, নান। পত্র পত্রিক! রয়েছে। 
তবে মবই রুশ দেশের। ত্রেকফাস্টের আয়োজন দেখে চক্ষু ছানাবড়া । 
কফির পটগুলোও অবাক করে দিল। একজন লোকের পক্ষে এত 
খাওয়া সম্ভব? বিজন আবার মুখ খুলল £ ভাঁলবাইস। দিতাছে, 
খাইয়া লও | রাঁশিয়াঁন জিনিষে ভেজাল নাই। 

আমি ভাবছিলাম কোনটা রেখে কোনটা খাবে৷। ব্রেকফাঁস্টে পুডিংও 
আছে, আইপক্রীম, ফ্রুটল স্তালাডও, এদিকে কফি। বাঁদিকের 
টেবিলে বসে ছুজন রুশ আমাদের লক্ষ্য করছিলেন । সেই মহিলাকে 
ডাক। হল । বিজনের আবার নেতৃত্ব ৷ ইংরাজি,হিন্দী এবং ওর দেশী ভাষা, 
আর ইসারায় বোঝাবার জন্ত এমন অঙ্গভঙ্গী করতে লাগলে! ষেন রুশ 
মহিলাটিকে সে সব বোঝাতে পারছে । তীর মুচকী হাঁসি আর মাঁথা 
নেড়ে 'ইয়েস ইয়েস কথাতে মনে হল তিনিও সব ধুঝেছেন। শংকর 
নন্তি নাকে গুজে মহিলার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, একটি 
ঘোড়ার ডিম । “হোয়াট ? “অশ্থের ডিমবো? । আমর! হাঁপি চাপতে 
পারিনি । দেখি তিনিও হাসিতে লুটোপুটি যাচ্ছেন। 

খাঁওয়! শেষ হতেই মলাপরামর্শে বল'ম। এত আদর যত্ব তো! করছে, 
বিল কত উঠছে কে জানে! সঙ্গে যা টাকা আছে তাতে কুলোবে তো! 
মানস, শংকর ও আমার সর্বলম্মত প্রস্তাবে স্থির হল বিজন ক্যার্টিন 
ম্যান্জোরের সঙ্গে কথা বলে যেন কিছু কনশেসন করে নেয়। ক্ার্টিন 
ম্যানেজারের কাছে সে গেল বটে, কিন্তু কিছুই বোঝাতে পারল" না, নে 
কি বলতে চাঁয়। অতংপর স্মরণ নিতে হল সেই মহিলার । রিক্রিয়েশন 
রুমে বসে তখন কথ! হচ্ছে। তিমি হাত নেড়ে বললেন, “নো মানি, 
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নে রূপী, ইউ গেস্ট ।, হাঁফ ছেড়ে বাচলাম। বিজন আবার বলল, 
'ইউ রাশিয়ান, উই ইপ্ডিয়ান ভাই-ভাই” । শংকর সংশোধন করল, "ভাঁই- 
ভাঁই না, ভাই-বোন” । আমি বললাম, তাঁও না। উনি আমাদের চেয়ে 
বড়। রাশিয়া ইত্য়। দিদি-ভাই । “দিদি” কি, বোঁঝীতেই আরও পাঁচ 
মিনিট লাঁগল। রিক্রিয়েশন রুমের টেলিভিশনটা চালু করার চেষ্টা হল। 
কিন্তু সোভিয়েট রাঁশিয়ার কোন স্টেশন পাওয়া গেল না। সময় দেখে 
হিসেব কষে সেই “দিদি” জানালেন, এখন সব স্টেশন বঙ্ধ। কোন 
প্রোগ্রাম হচ্ছে না। 

ওর। কেবিনে চলে গেপ। আমি ডেকে বেড়াতে গিয়ে দেখি নামান 
জনে নান। কাজে ব্যস্ত। কেউ ছুতোরের কাজ করছে খাঁলি গায়ে, কেউ 
রং লাগাঁতে ব্যস্ত, আবার একজন একটি যন্ত্র নিয়ে ঘেমে নেয়ে গিয়েছে। 
এক কোণে বসে জন! পাচেক মিলে কড়ি খেলছে । আমাকে দেখেই 
বসতে দিল। ওদের কথা বুঝতে পাঁরছিশীম না, কিন্তু খেলা দেখে 
বুঝলাম কৈশোরে আমরা ওসব খেলতাম ; 

জাহাজের প্রপেলারের দিকে তখন শ'খানেক গাঁংচিল উড়ছে আর জলে 
পড়ছে মাছ ধরতে । জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাদের অনুসরণ 
করছে। এবার ব্রিঞ্জের উপরে গেলাম । পাইলট জাহাজে দেখেছিলাষ, 
টেলিফোনে ব্রীজ থেকে নির্দেশ দেওয়! হচ্ছে, খবর পাঠানে! হচ্ছে বিভিন্ন 
অফিলারের কাছে । রুশ জাহাজে টেলিফোন নেই। ওয়াকি-টকিতে' 
কথা বলছেন সকলে। প্রত্যেকের কাছে একটি করে “ওয়াঁকি-টকি, 
রয়েছে। সাধারণ একটি মালবাহী জাহাজের সরঞ্জাম দেখেই বুঝল1ম 
ওর। বিজ্ঞানে আমাদের চেয়ে কত উন্নত ! 

অবাক করে দিলেন রাঁডিভোস্টকের মিমানোতিচ টিগর | উনি এই 
জাহাজের চিফ অফিদার। মস্ত কেবিন। জাহাঙ্গ থেকেই তিনি 
টেলিফোনে রাঁডিভোস্টকের মেসাঁর্প জেট্রখী'র কর্মকঙাদের সঙ্গে কথা 
ব্ললেন। ত্বার সঙ্গে রুশ-হিন্দী ও রুণ বাঁংল। অভিধান রয়েছে। 
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ব্ষিষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আর মূল্করাজ আনন্দের কিছু বইয়ের রুশ 
সংস্করণও দেখালেন । কলকাতায় দর্শনীয় কি কি আছে তাঁও গর 
নখদরণে । তবে উনি দেখবেন তিনটি জিনিষ, কালিঘাটের মন্দির, 
রবীন্দ্রনাথের বাড়ি আর যদি কোথাও আর্ট একজিবিশন চলে, সেটি । 
ছুজনে জমিয়ে বসেছি । ওর বড় ছেলে লেনিনগ্রাডে পড়ছে, কয়েক 
বছরের মধ্যে সে মহাকাশে ষাবে। বড় মেয়ে অধ্যাপিক1। বিয়ে হয়নি । 
এবার দেশে ফিরে বিয়ে দেবে। আগে স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া লাগতো, 
স্বামী বছরের নয় মাস জলে কাটায় বলে। এখন স্ত্রী কিছু বলে না। 
কারণ পিমানোভিচের ছোট ছেলে আরও দুঃসাহসী । সে সাঁবমেরিণের 
পাইলট | 


জাহাজে হঠাৎ হৈটৈ। সিমানোৌভিচ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন 
আমায় বমিয়ে রেখে । ক্যাপ্টেন অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন এক্ষুণি 
এস ও এস' পাঠাও কলকাতায় । একজন সাংবাদিক নিখোঁজ । 
নিখোজ? শুনে আমর! অবাক । তিনজন কেবিনের দরজা বন্ধ করে 
হুইন্মী শেষ করছে, আমি চিফ অফিলারের ঘরে । হারিয়ে গেল কে? 
পরে জানলাম, আমাকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না । সেই মহিলাটি 
সব গোঁল বাধিয়েছিলেন আমাকে কেবিনে বা ডেকে দেখতে না পেয়ে । 
আমাদের কেবিনে তখন মানস ঘুমুচ্ছে। জেগে ব্জিন ও শংকর। 
কিন্তু সে জাগার চাইতে ঘুমিয়েও মাসের ভূ'স রয়েছে বেশি । 

এরই মাঝে ডিনারের সময় হয়েছে বলে আর একজন মহিলা খবর দিয়ে 
গেলেন। আঁবার কেবিন ছেড়ে যেতে শংকর নারাজ । মহিলাটিও 
বুঝেছিলেন, ডাইনিং হুলে যাওয়ার পথে আকপিডেন্ট হয়ে যেতে 
পারে, কয়েকজনের যা অবস্থ!। আমাদের কেবিনেই তাই প্রেট 
নিয়ে এলেন। 
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খাগ্ঠ বস্তটি কি বুঝলাম ন!। মহিলাটি খাছ্যের ঘে নাম বললেন তা 
আমাদের চারজনের ৪১৮১৪-:৫৬ পুরুষেও শুনেছেন কিনা সন্দেহ। 
তবে দেখে মনে হয় গম বা বজর] সিদ্ধ। কিন্তু আব্লুণ কাঠের মত 
রং। প্রত্যেককে প্রায় আধ কিলে! বা তারও বেশি ওজনের এক 
থণ্ড করে মাংস । হাড় নেই। তেল, হন, ঝালেরও বালাই নেই। 
কীসের মাংস তাও বোঝ! গেল না । তবে বীফ, মাটন বা হাম নয়। 
বজরা বা! এঁ গম সিদ্ধ থেকে আরশোলার গন্ধ । মানস একটু মুখে দিয়েই 
“ওয়াক থু" বলে রেখে দিল, কিন্তু শংকর ও বিজন “নাইস” বলে গোগ্রাসে 
গিলতে লাগল । আমার ভাল লাগল আনারস | দশ কিলে৷ ওজনের 
একটি আনারণ চাঁরখণ্ড করে চারজনকে ভাঁগ করে দেওয়া হয়েছিল । 
তখন আমর! ডায়ষগ্হারবারের কাছাকাছি । 

বিজন বাইরের থেকে ঘুরে এসে জিজ্ঞেন করল, তোমর!| কইতে পারো, 
রাশিয়ানর! তেনাপকে কেন পছন্দ করে! আমি বলল।ম, ও সম্পর্কে 
মাঁনসের পড়াশে।না বেশি, সেই বলুক। হঠাৎ ভেনাস প্রসঙ্গ কেন? 
বিজন কানের কাছে এসে বলল চুপি চুপি-চমৎকাঁর যৃতি আছে 
ছাদের উপর, দেইখা আইস । 

নেহাত সাংবাদিক, ওদের অতিথি এবং জাহাজটি আমাদের দেশের 
সীমানায় । রুশ দেশে হলে হয়তে। হাজতে যেতে হত । বিজনের 
কথা মতন ছাদে গিয়ে দেখছিলাম, এক রুশ মহিল! গায়ে তেল মেখে 
শুধু একটি জাঙিয়! পরে ডেকের উপর শুয়ে আছেন । রো পোহাচ্ছেন। 
চৌহদ্দীতে কোন পুরুষ নেই। তিনি আমায় দেখে নি-__এই য। 
বাচোয়া। ন! হলে হুলুস্থল কাণ্ড বেধে যেত। পরে জানতে পারি, 
উনি ক্যাপ্টেনের স্ত্রী । 

সাড়ে তিনটেয় কলকাতায় হেস্টিংসের কাছে জাহাজ নোঙর করল। 
আমরা গদ্দের "গুড বাই? জানিয়ে নেমে এলাম। সেখান থেকে 
সয়াসরি চারজন স্ব-স্ব অফিসে । 
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সাগর থেকে ফিরেও রেহাই নেই। ভেবেছিলাম গত ক'দিন বিশ্রাম 
পাইনি, অন্তত দিন ছুয়েক ফাঁকি দেব। তা আর হল না। আনন্দ 
বাজারে ফিরে সংযুক্ত সম্পাদক সম্তোষকুমার ঘোষ ও বার্া-সম্পাদ্দক 
অমিতাঁভ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হতেই ব্ললেন, “কানৌজি আংরে' 
সম্পর্কে রোজ খবর চাই। 

আমার মাথায় আঁকাশ ভেঙে পড়ার জো। আগেই বলেছি, ডিউক- 
পিনাকীর সঙ্গে যে ওয়ারলেস রয়েছে তাতে ওর! শুধু এস ও এস, 
বা “ওকে? ছাড়া আর কোন খবর পাঠাতে পারবে না। খবর 
পাঠাতে পারবে--ঘদি আন্দামাঁনের পথে কোন জাহাজের দেখা পায় 
এবং সেই জাহাজ থেকে যদি স্পীড বোঁটে কেড ওদের কাছে গিয়ে 
কুশল বার্তা নেয়। কাছে না গেলেও পতাকা মারফত পিগন্যাঁল দিয়ে 
খবর জানাতে পারবে । 

আমি “না” বলতে পারলাম না। ষে ভাবেই হোক খবর যোগাড় 
করতে হবে। সাঁধাঁরণতঃ কলকাতার পোর্ট ওয়ারলেস ম্যান ও, ওয়ার 
জেটি থেকে মোহনা পর্বন্ত সব খবর রাখে । তারপর আর কোন 
ঘোঁগাঁষোগ নেই তার্দের। তবে বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে কোন 
খবর মোহনায় পৌঁছালে কলকাতায় তা পেতে কোন কষ্ট হবে না। 
পোর্ট ওয়ারলেসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মে প্রতিশ্রতি দিলেন। 
কিন্তু গ্রথম দিন অর্থাৎ ৬ই ফেব্রুয়ারী সকালে যখন ওধের বিদায় 
জানিয়ে চলে এলাম, যেদিন “কানোজি আংরে'র সত্যিকারের 
অভিযাঁণ শুরু হল, যেদিন ওরা এপারের চেনা মুখগুলোর সঙ্গে 
সম্পর্কচ্ছেদ করল--সেদিন বিকালে কোন খবর পেলাম না। 
রাঁত এগারটা পর্যস্ত পোর্ট ওয়ারলেসের সঙ্গে কথ। বললাম । উত্তর, 
“না কোন খবর আসেনি |, পাইলট জাহাজ “সাগর*ও খবর পাঠায়নি । 
'তবুও ৭ই ফেব্রুয়ারির কাগজে আগের দিনের ভোরবেলাকার মোহনা 
থেকে বিদায়ের খবর দিয়ে সুরক্ষা হল । কিন্তু তারপর? 
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* তারিখে অফিসে ফিরে মিহির সেন ও কম্যাগ্ডার দাশের সঙ্গে 
যোগাযোগের চেষ্টা করে বিফল হলাম। গুরা কেউ কলকাতায় 
ফেরেন নি। সারাদিন বিভিন্ন স্ত্তরে 'কানোজি আংরে'র খবর 
নেওয়ার চেষ্টাও বিফল হল। রাত এগারটায় হাঁফ ছেড়ে বীচলাম। 
তার একটু আগে গুর! ছুজন মোহনা থেকে কলকাতায় ফিরেছেন। 
এদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ গুরা দুজন স্পীভ বোটে চড়ে ডিউক- 
পিনাকীর সঙ্গে শেষ দেখা করে এসেছেন । কাঁল বিকাঁলেও একবার 
দেখা হয়েছিল । 

মাঝ দরিয়ায় কখন কী ভাবে থাকবে ওরা, সঙ্গে ঘড়ি, ডায়েরি ইত্যাদি 
থাকলেও দিনক্ষণের হিসাব রাখা সম্ভব নাও হতে পারে, তাই কম্যাগ্ডার 
দাশ প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি পন্থা! বলে দিয়ে এসেছেন । “বোজ 
সকালে উঠে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে “'আংরে'র গলুইয়ে দাগ কাটবে । 
তাঁহলে হিসাব করতে কষ্ট হবে না, আজ কত তারিখ । কলকাতা 
থেকে কদিন আগে রওনা হয়েছ। *ই ফেব্রুয়ারি বিকালে 
ক: দাশই ছুরি দিয়ে গলুইয়ে ছয়টি দাগ কেটে দেন। অর্থাৎ 
অভিযানের সেদিন ষষ্ঠ দিবস । (ওদের যাত্রা শুরু হয়েছিল )১লা 
ফেব্রুয়ারি )। 

মিহির দা বললেন, আজ “সাগর”-এ ওয়ারলেস এসেছে ইত্যয়ান নেভির 
একটি জাহাজ থেকে; সকাল আটটায় তাদের সঙ্গে 'কানোজি 
আঁংরে'র দেখা হয়েছে। দূর থেকে 'আংরেকে দেখে গুরা বুঝতে 
পেরেছিলেন এই নৌকোয় চড়ে যাচ্ছে সেই ছুই ছু:সাহপী | বলা বাহুল্য, 
অভিধাত্রীছ্বয়ের অন্যতম নৌ-বাহিনীর অফিসার । ডিউকও সিগন্তাল 
দিয়েছিল জাহাজ দেখে, পতাকা নেড়ে। নে ওই জাহাজেও কাজ 
করেছে । অনেকেই তার চেনা, ঘনিষ্ঠও। তাই ৭ই ফেব্রুয়ারির 
সকালের খাওয়া ডিউক-পিনাকীকে নিজেদের মন্তুত থেকে খেতে 
হয়নি। নেভির ওই জাহাজ থেকে অফিসাঁষর| স্পীড বোটে চড়ে 


১৩৭ 


কানোজি আংরে 


ওদের ব্রেকফাস্টের খাবার দিয়ে আসেন। অফিসাররা অভিনন্দন 
জানিয়ে বললেন, “তোমাদের জয় হবেই, এগিয়ে চলো ।, 

মিহিরদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা গতকাল এলাম; অথচ 
আপনাদের দুজনের আসতে দেরী হল কেন? 

ওর উত্তরঃ গতকাল ছুপুরের দিকে ওরা ওয়ারলেস চালুর চেষ্টা করে। 
কিন্তু যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। বিকালে গিয়ে কম্যাণ্তার দাশ 
ওয়ারলেল মেরামত করে গণ্ুগোলটুকু মিটিয়ে দেন। ওরা তারপর 
কাছাকাছি জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। কম্পাঁদও 
মেরাঁথত হয়ে গিয়েছে । 

মিহিরদা আবার বললেন, ওদের অতিযান সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ভুল থবর 
বের হয়েছে । ওরা আন্দামান ঘাচ্ছে অর্থাৎ আন্দামানের ষে কোন 
দ্বীপে পৌছালেই অভিযাঁন কার্ধতঃ শেষ হবে । পোর্টব্রেয়ারে ন৷ 
পৌঁছালেও চলবে । 

আগের দিনে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট সম্পর্কেও তাঁকে ক্ষন মনে হল। 
আমি সমালোচন| করেছিলাম ওয়ারলেস সেটের; দ্ুরপাল্লার ওয়ারলেস 
বলে নয়, সেটটিও গোঁলমাল করছিল। তাছাড়া নৌকোর গায়ের 
রং আর সমুদ্রের নীল জলে কোন ফারাক ছিল না। সমুত্রে ঢেউ 
উঠলে তো! মোচার খোলার মত ওই নৌকোকে দেখা ষাবেই না, এমন 
কি শান্ত অবস্থাতেও দুর থেকে চেনা কষ্টকর । তাছাড়। মাস্তলের ষে 
লাল আলোটি জলবে রাত্রে তাও টিমটিমে । দূর থেকে দেখ। যাবেনা । 
নৌবাহিনীর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও আমি পরে এ নিষক্ধে আলোচনা করি। 
তারা সংক্ষেপে বললেন, অতশত ব্যবস্থা থাকলে আডভেঞ্চারের 
মানে কি! | 

আডভেঞ্চারে তো ঝুঁকি থাঁকবেই। প্রতিমুহূর্তেই জীবনের ঝুঁকি । 
অথাঁৎ 'মরিতে চাহি না" নয়--মরণরে তুই মম." করে নিয়েই 
লোকে অভিযাঁনে যায়। 
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মাঝ রাতে কম্যাগডার দাশের আর একটি টেলিফোন পেলাঁম--“ওরা 
আজ সকালে গলুইয়ে আর একটি দাগ কেটেছে ।* অর্থাৎ অভিযানের 
আজ সপ্তম দিন। 

আন্দামান অভিষান নিয়ে আঁমন্দবাজার পত্রিকায় মেদিন "ছুই 
অভিযাত্রী” শিরোনামায় সম্পাদকীয় লেখা হল £ 

“সে কোন্‌ তরণী, যাহার অমল ধৰল পালে মন্দ-মধুর হাওয়া লাগিতে 
দেখিয়। কবি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং বিশ্ময়ও প্রকাশ করিয়াছিলেন-_ 
দেখি নাই কতৃ, দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া? প্রশ্নের সহজ উত্তরটি 
ঘাহা মনে আসিবে তাহা এই যে, কবি জীবন-তরণীর কথা বলিয়াছেন। 
জীবনেরই একটি গৃট বিস্ময়ের রূপ কবির কল্পনায় চিত্রিত হইয়াছে । 
সেই চিত্রের সঙ্গে ষে তত্বের স্ভাব শোভ1 মিশিয়া আছে, তাহ 
জীবনেরই তত্ব । সংসার হইল সাগর, এবং মানুষের জীবন হইল সেই 
সাগরের জলে ভাঁসিয়। চলা একটি তরী; বিশ্বের প্রায় মক কবির 
কল্পনীতে এই বূপকটি দেখিতে পাওয়া যায়। রিপদের ঝঞ্জাবাত 
'আছে, আবার আশার স্থবাঁতাদও আছে; সাগরের মত সংসাঁরও ছুই 
বিরোধী বৈচিত্র্যের সমাবেশ । যেমন সাগরে দেখ! যাঁয়, তেমনই 
সংসারেও দেখা যায়, দিলয়ে অরুণাভা জাগিতেছে, আবার রাত্রির 
আকাশের শেষ তাঁরাটিও ঘন মেখে ঢাক! পড়িতেছে। জীবনতরণী 
কখনও হর্ষে বা উল্লাসে ছুলিয়া৷ ওঠে, কখনও বা নৈরান্যে দিশাহারা 
হয়। ইছাঁর মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্ত্য এট যে, চলিতেই হইবে, থামিয়। 
থাঁকিতে পারা যাইবে না। 

সুতরাং অন্মান করিলে ভূল হইবে না যে, পৃথিবীর ইতিহাসের 
প্রত্যেকটি ছুঃসাহসিক নৌধাত্রা ঘেন মাঁনবজীবনেরই জয়যাত্রীর 
প্রভীক। মানবজীবনের যাহা সহজ আবেগ, ঘাহা অজানাকে সন্ধান 
করিয়া জানিয়াছে, যাহা বিপুল ছুঃসাহসের পরীক্ষা! স্বীকার করিয়া 
আকাকঙ্কিত উপকূলের কোলে পৌছিবার গেষ্ট! জাগ্রত করিয়াছে, 
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তাহার সবচেয়ে স্পষ্ট ও সার্থক প্রতিচ্ছবি আজিকাঁর অনেক অভিযাত্রার 
ঘটনাকে দেখিতে পাওয়া ষায়। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এই সব 
নিতান্তই শখের অভিযাত্রা; কেহবা বলিবেন খেয়ালী ছুংসাহসের 
খেলা। কিন্তু ইত্যাকাঁর ধারণা ও মন্তব্যের কথাতেও মূল সত্যটির 
কোন বিকাঁর হয় না। যাহা জীবনের একটি সহজ আবেগ, তাহাই 
প্রত্যেকটি অভিযাত্রার প্রেরণা । যে প্রেরণ! স্তিমিত হইলে জীবন 
তাহার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য হারাইবে, অভিযাত্রিকেরা তাহাঁকেই নৃতন 
করিয়া খটনায় প্রমৃর্ত করিয়া তোঁলেন। ডিউক এবং পিনাঁকী, ছুই 
দুঃসাহমিক তরুণ একটি ক্ষুদ্র তরণীর নাবিক হইয়া এবং সাগরজলে 
ভাপিয়া আন্দামান দ্বীপের উপকূলের দিকে চলিয়াছেন। 

মঙ্গলকাব্যের সাধু ও সওদাঁগরকে পাঁগর পার করিয়া! পরদেশের উপকূলে 
পৌছাইয়া দিত “চৌদ্দডিঙ মধুকর” | রূপকথার রাজকুমার ময়ুরপত্খী 
নায়ে চড়িয়। প্রিয়ার দেশের নদীর ঘাটে পৌছিয়াছেন। এই নৌযাত্রার 
মধ্যে বিম্ময় বৈচিত্র্য এবং কিছু ছুঃদাহদও নিশ্চয় 'আছে। কিন্তু যাহ 
ইচ্ছা করিয়! বিপদের কঠোর পরীক্ষাকে আহ্বান করিয়। এবং একটি ক্ষন 
নৌকা লইয়া সধূদ্রযাত্রার প্রয়ান, তাহা রূপে রিক্ত হইলেও এশ্বর্ষে 
চৌদ্দভিও! মধুকর ও মযুরপত্ঘী নাঁয়ের জলধাত্রার চেয়ে অনেক বড় এবং 
অনেক মহৎ। তাই বিন্ময়ের কিছু নাই ষে, নদীর ছুই তটের মানিষ 
শহ্খধবণি করিয়া এবং পুম্পমাল্য অর্পণ করিয়া দুঃসাহসিক ছুই 
অভিযাত্রীকে অভিনন্দিত করিয়াছে । 

প্রবীণ বিপ্লবীদের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কবি ওই "অমল ধবল 
পালে লেশেছে” গাঁনটি বিশেষ একটি ঘটনাকে অভিনন্দিত করিয়া রচনা 
করিয়াছিলেন । বিদেশ হইতে জাহাঁজ-বোঝাই হইয়া অস্ত্রশস্ত্রের 
সম্ভার রায়মঙ্গজলের নিকটে পৌছিয়াছে, বিপ্লবীরা স্বাধীনতার সংগ্রাম 
প্রবল করিবার সম্বল পাইবেন, কবি নাঁকি এই সংবাদ বিশেষ এক 
নেতার নিকট হইতে জানিবাঁর পর ওই গানটি লিথিয়াছিলেন । ইহা 
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প্রকৃত তথ্য কি না, তাহা বিশেষজ্ঞরাই বলিতে পারেন। কিন্তু কোন 
সন্দেহ নাই ষে, ডিউক এবং পিনাঁকীর অভিযাত! নিতাস্ত সামান্ত-_ 
সাধারণ আমোঁদযূলক ঘটনা মহে। কবিদের শুভেচ্ছার গীতিকা 
ঈহাদেরও প্রাপ্য । এবং অদ্ভুত বিম্ময়েরই ব্যাপার বলিতে হইবে, 
যে-দেশে সামান্য ও বাজে রাজনৈতিক ঘটনার আবেগ লইয়া কবিতা 
ও ছড়া রচনা! করিবার মহোৎসব জাগে, সেদেশের তরুণের ছুঃসাঁহদিক 
অভিযাত্রাকে শুভেচ্ছ! নিবেদন করিয়। ছুই-চারিটা কবিতা মুখরিত 
হয় না।” 


আসল অভিযান শুরু ; যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন 


আজ ৮ই ফেব্রুয়ারি। পি,পিপ্‌, পিপ্‌, পি পি" 1 গয়ারলেসে 
“কাঁনৌজি আঁংরে' থেকে খবর আসছিল । হঠাৎ “আঁংরে'র ওয়ারলেস 
ঘোঁগাষোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অভিাত্রীদ্ধয় সকাল পৌনে দশটায় 
খবর পাঠাচ্ছিল। কিস্তু তার মাঝে একটি জাহাজের বেশি শক্তি সম্পন্ন 
ওয়ারলেস বাধা দিল। ওর! বিস্তারিত খবর কিছুই দিতে পারেনি । 
এদিন সকালে উঠেই পিনাকী নৌকোঁর গলুইয়ে একটি দাগ কেটেছে । 
আঁজ অভিযানের অষ্টম দিন 

সমুত্র শান্ত । সামান্য উত্তরে হাওয়া! বইছে। গতিবেগ ঘণ্টায় সাত 
আট মাইল। “কানোজি আংরে' আরও ২৫ মাইল এগিয়েছে, অর্থাৎ 
কলকাতা থেকে রয়েছে তার! ১৮১ সমুদ্্র-মাইল দুরে । 

এই সংক্ষি্ত খবরে মন ভরেনি। সারাদিন টেলিফোনে খবর নেওয়ার 
চেষ্টা করলাম । পোর্টকমিশনাস', নেভি, এয়ারফোর্স, ইগ্ডিয়ান শিপিং 


১১১৯ 
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কর্পোরেশন কেউ আর কোন খবর দিতে পাঁরলেন না। দুপুরে পোর্ট- 
ওয়ারলেস ওই সামান্য য! দিয়েছিলেন তাই দিয়ে অপেক্ষা করতে 
লাগলাম । , 

এদিকে বিভিন্ন স্থান থেকে টেলিফোন আসছে--'আংরে' কতদূর, 
ডিউক-পিনাকী কেমন আছে ইত্যাদি । 

রাত তখন দশটায়, কি খেয়াল হুল জানিনা । হঠীৎ অক্ষিলেলপ টেলেক 
রুমে ঢুকলাম। আমাদের পোর্ট ব্রেয়ারের সংবাদদাতা সমর €পামের 
পাঠানো ছোঁট একটি খবর আঁসছে তখন। মেশিনের উপর ঝুঁকে 
টাঁড়ালাম। তিনি লিখছেন--গতকাঁল রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত 
অভিযাত্রীরা পোর্ট ব্রেয়ার থেকে সাড়ে ছয় শ' মাইল দূরে ছিল। 
আবহাওয়া বেশ ভাল। ওরা এগিয়ে আসছে আন্দামানের 
দিকে । 

ইতিমধ্যে একজন ইউ এন আই-এর টেলিপ্রিপ্টার মেশিন থেকে এক 
চিলতে নিউজ দিয়ে গেলেন। মিহিরদাঁর একটি বিবৃতি । নেোৌকোর 
রং সম্পর্কে সংবাদপত্রে ষে সমালোচন। হয়েছিল, সে সম্পর্কে তিনি 
বলেছেন, রং নিয়ে কোনরকম মন্তদৈধতা নেই | বিমান থেকে 
“'আংরে? কে চিনতে অস্থুবিধা হবে না। মাস্বলে যে আলোঁটি জলছে, 
সমুদ্রে সাতমাইল দূর থেকেও তা দেখা যাবে। 

৯ই ফেব্রুয়ারি। আজ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বতাঁ নির্বাচন । নির্বাচনের 
দামামার মধ্যেও দেখি অনেকেই 'কানোজি আংরে'র খবর নিতে আঁনন্দ- 
বাজারে হাজির, টেলিফোনও আসছে । কিন্তু ভার্দের কাউকে খুশি 
করতে পারলাম না । পিনাঁকীর বাড়ি থেকেও একাধিক টেলিফোন 
এল। না কোন খবর নেই*-_ছুপুরে ভ্বানিয়ে দিলাম । শকাল 
পৌনে ছটাঁয় 'কানোজি আংরে” থেকে একবার খবর দেওয়ার কথ|। 
পোর্ট ওয়ারলেস “মুজ' ছিল। কিন্তু পিপি, পিপ্‌ পিপ্‌ পি--কোনও 
শবও শোন! ঘায়নি | 
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আগেই বল! ছিল, সকালে কোন কারণে খবর দিতে না পারলে রাত্রে 
দিও। সেই অনুযায়ী রাত পৌমে দশটাঁয়ও পাঁচ মিনিটের জগ্গয 
ওয়ারলেসটি খালি রাখা হল। কিন্তু আজ রান্রেও খবর পাওয়। গেল 
না। সতীর্থ সাংবাদিক বন্ধুদের প্রশ্ন “কেমন আছে ওর! ?--এর 
উত্তর দিতে হবে ভেবে লুকিয়ে বাড়ি ফিরলাম। কেবল আবহাওয়া 
অফিস থেকে জানলাম আবহাওয়া ভাল রয়েছে। আকাঁশ- 
বামীও ডিউক-পিনাকীর জন্য ৰিশেষ আবহাঁওয়। বুলেটিন প্রচার 
করছে। 

সমুদ্র যদি শীস্তই থাকে, তাহলে গুদের খবর পাঁওয়। যাচ্ছে না কেন? 
জবাব দিলেন মিহির দা, সম্ভবত ওরা এখন মোহন! থেকে অনেক দূরে 
চলে গিয়েছে । 

১০ই ফেব্রুয়ারিও একই অবস্থা । কোনও খবর পওয়া গেল না। 
খবর প্রাপ্তির ফতগুলো হ্ুত্র আছে--সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে 
খুঁজলাম। বিভিন্ন জাহার্জ কোম্পানীতে খবর পিলাম, তাদের যেসৰ 
জাহাজ আজ বঙ্গোপলাগর থেকে কলকাতায় ব৷ মোহনায় এসেছে 
তারা কেউ “কানোৌজি আংরে'কে দেখেছে কিনা । সকলের উত্তর 
না”। মিহ্রদাকে জিজ্ঞাস করলাম, তিনিও খবর পাশ নি। 
পিনাকীর মা, বাবা, ভাই, বোন এমন কি যে চাকরটি 'পিু দাদাবাবুকে' 
কোলে করে মানুষ করেছে সেও অধীর উৎ্কণ্ঠায় প্রতিটি মুহূর্ত 
কাটাচ্ছে! ওর রিলিভার তুলতেই আমার কণ্ঠ শুনে সেই এক প্রশ্ন 
পেলেন কোনও খবর? 

বারোট। নাগাদ বাড়ি ফেরার পথে মনটা ভীষণ খারাপ লাগল। 
দুপুরে আকাশ পরিক্ষার ছিল, বিকালেও। সন্ধ্যায় টাদও ছিল 
আকাশে । কিন্তু রাত দশটা নাগাদ আকাশময় ঘন কালো মেঘ। 
বুিও হল এক পশলা ৷ কিন্তু ঝড়টাই বেশি । 

বের হয়েও ফিরে গেলাম অফিমে। “কলকাতায় তো এই রকম, 
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বঙ্গোপসাগরের দিকে অবস্থা কেমন? আঁবহাঁওয়া অফিস জানাল, 
বঙ্গোপসাগরের দিকে এ ঝড় হয় নি। তবুও মন মানেনি। 

১১ই ফেব্রুয়ারী সকালে খবরের কাঁগজগ্ুলো আসতে স্টেটসম্যান, 
আনন্দবাজার শেষ করে যুগান্তরে হাত দিতেই দেখি প্রথম পৃষ্ঠায় 
ডিউক-পিনাকীর ছবিসহ তিন কলমের সংবাদ শিরোনাম “দশদিন কেটে 
গেল, পিনাকী কোথায়? সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের মানচিত্র, কলকাতা 
থেকে আন্দামান পর্ধস্ত 'কাঁনোজি আংরে'র সম্ভাব্য গমন পথ, মহাকাশে 
তারকাপুঞ্জের অবস্থানও দেখান হয়েছে। 

আনন্দবাঁজারে ওদের সম্পর্কে নিত্য সংবাদ থাকলেও যুগান্তরের অত বড় 
থবরটিতে-_“পিনীকী কোথায় ? প্রশ্নে নির্বাচনের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া 
কানোজি আংরে প্রসঙ্গ আবার সকলকে দাগা দিল। সকলেই 
উৎকন্ঠিত। 

ছুঃসাহসী মিহির সেনও চিন্তিত। মুখে “রা ভাল আছে” জানালেও 
যে কোনও উপায়ে ডিউক-পিন্ুর খবর পেতে চান । 

ছুপুরে শুনলাম, বঙ্গোপমাগরের বৃকে যেসব জাহাজ আছে বাষাঁর৷ 
কানোজি আংরে'র সম্ভাব্য পথে আসবে, তাঁরা যেন ওদের খবর 
নেয়--সব জাহাজকে এই ধরণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। 
মিহিরদা দিল্লীতে নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ আডমিরাঁল এ. কে, চ্যাটাঞ্জির 
সঙ্গে যোগাষোগ করেছেন, সংযৌগ স্থাপন করেছেন বিমান বাহিনীর 
সঙ্ষেও। বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে যেসব সামরিক বিমান যাবে 
তারা নীচের দিকে নেমে গিয়ে যেন খবর নেয়। অরূপ নিদেশি গিয়েছে 
যাত্রীবাহী বিমান সংস্থীগুলিতেও। 

কি খেয়াল হল জানিন।। বিকালে ফটোগ্রাফার নিয়ে কাঁলীঘাঁটে 
সদানন্দ রোডে পিনাকীদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিন তলায় 
উঠতেই পিনাঁকীকে কোলে পিঠে করে মান্য করেছে যে-_সেই 
পুরাতন ভৃত্য, মাতবরের সঙ্গে গ্রথম দেখা । 
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পত্রিকার লোক! দাঁদাবাবুদের খোঁবৌর পেলেন কিছু? ঘর 
ঝট দিচ্ছিল মাতবর। আমার পরিচয়ে আখকে উঠেছিল সে। 
গত কয়েকদিন ধরে সেও আন্দামান অভিযাত্রীদের খবর রাখছে 
প্রতি মুহূর্তে। টেলিফোন এলেই কাছে গিয়ে দীড়ায়_ এই বুঝি 
খবর এল। 

১১ই ফেব্রুয়ারী তখন নির্বাচনের ফলাফল জানার জন্য সারা কলকাতা 
যখন ভেঙে পড়েছে ; দক্ষিণ কলকাতার ৬৮, সদানন্দ রোডের তিনতলায় 
তখন নিজ্ঞন্ধতা ৷ 

-না। এই মুহুর্তে কোন খবর নেই। 

আমার কথ শুনে নিরাঁশ হয়ে মাতবর ওর মাঈজীকে ডাকতে গেল। 
ইতিমধ্যে পিনাকীর বোন শুরা এসেছে | দাদার খবর পেয়েছেন 
বুঝি ! 

কোনও কথা বলিনি। শুধু ঘাড় নাড়লাম। শুরা আমাদের বসতে 
বলে চলে গেল। পিনাঁকীর ম! নিলিম! দেবী এলেন। 

পির কোন খবর আছে? ওর মুখের দিকে তাঁকাঁতে পারলাম না । 
সবার ছল ছল আথি মুহর্তমধ্যে টলমল । “শুধু একটা খবর চাই, ডিউক- 
পিশ্ত ভাল আছে কিনা । নীলিম! দেবী চোখে মুখে কাপড় দিয়ে 
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন । কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারলাম 
না যে, আকাশ পরিস্কার, সমুস্ত্র শান্ত, ওর! ভাল আছে। চিন্তার কোন 
কারণ নেই। 

নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছিল। ফটোগ্রাফার গুরুচরণ তখন 
ক্যামেরা নিয়ে মেঝেতে থ হয়ে বসে আছে । 

পিনাকীর ছোট ভাই পার্থ খবর দিয়ে গেল--ম1, মামা এসেছেন । 
বোনকে দেখে--“কীরে ওরকম করছিস কেন? পিনুরা ভাল আছে। 
মিছিমিছি মন খারাপ করিসনি ! মনে নেই তোর- আমি যখন বিলেত 
গিয়েছিলুম, ম। তাই নিয়ে কত কাণ্ড করেছিলেন? খাওয়! দাওয়া 
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ছেড়েছিলেন । দাঁদ। চন্দ্রনাথ ব্যানা্জির কথায় বোন নীলিম। দেবী 
আশ্বস্ত হলেন না। 

শুরা, পার্থ, মাতবর - সকলেই মুখ ভারী করে দীড়িয়ে। চন্দ্রনাথবাবু 
আবার শুরু করলেন, ওর! ঠিক পৌঁছে যাঁবে। ডিউক পিন এখন 
অনেক জোরে দীড় বেয়ে ও আন্দমমান অভিমুখী শোতে পড়ে 
এগিয়ে যাচ্ছে । হয়তো এমন জাক়গায় আছে যে আন্দামানে খবর 
যাচ্ছে না, কলকাঁতাঁয়ও খবর আসছে না । ওর! ভালই আছে। 

শুরু মা'র চোখ মুছিয়ে দিল। পার্থকে দাদার কথা জিজ্ঞাসা করতেই 
অন্যদিকে চলে গেল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পিম্তর মা বললেন, ওরা পৌঁছে 
যাবে ঠিক । কিন্তু একট! খবর দিন, কেমন আঁছে। স্বামী, আর. এন 
চ্যাটাঞ্জির কথা! জানালেন, উনি অফিসে একটুও কাঁজ করতে 
পারছেন না। 

নেমে আসছিলাম মিঁড়ি দিয়ে। মাতবর এগিয়ে এনে বলে গেল, 
আপনারা তো আগে খোবোর পান। আমি সোব সময় বাঁড়ি থাকি। 
ফোন কোরবেন। 

ওর চোখেও জল। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে বলল, পিস দাঁদাবাবু, 
ডিউকসাব ঠিক চলে যাঁবেন, ঠি$ যাবেন। ছুজনের গায়ে খুব 
জোর আছে। 

সন্ধ্যায় অফিসে ধিরে রাত শট! পর্যন্ত আবার অপেক্ষা, পোর্ট ওয়ারলেসে 
ঘর্দি কোন খবর আমে! হিসাব করে দেখলাম, ওরা এখন দিনে 
অন্ততঃ পনের মাইল যাচ্ছে। তাহলে ছুশ” মাইলের বেশি দূরে চলে 
গিয়েছে কানোজি আংরে"। এই অবস্থার ওদের ওয়ারলেমের খবর 
কিছুতেই কলকাতায় আসতে পারে না। 

ঠিক এক সপ্তাহ আগে এই দিনটির কথা মনে পড়ল। ডিউক-পিনাঁকীর 
সঙ্গে কত হাপি-ঠাট্টা করেছি । দেদিনই ওরা দাঁড়ি কাটা বদ্ধ 
করেছিল পময়ের অভাবে। এখন সময় আরও কম। দুজনেরই 
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দাঁড়ি নিশ্চয়ই বড় হয়েছে । ওর! এখন নৌকোয় মান করছে, খবর 
শুনছে রেড়িওতে, শুনছে যে, আঙ্করা ওদের জন্য কত উতকণ্ঠিত! শুনছে 
নির্বাচনের ফলাফল । কিস্তুপিনাকী আজ কি গাঁন গাইছে--“যদি 
তোঁর ডাক শুনে কেউ না আসে” না “আকাশ ভরা স্র্ধ তারা ?” নাকি 
“চল্রে চল্রে চল্‌?” 
নানারকম চিন্ত। নিয়ে পিনাঁকীর মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণী 
লিখছিলাম। হঠাৎ পাঁশের টেবিলে টেলিফোন বেজে উঠল। মিহিরদা 
বললেন, আগে কথ। দিন খবরট1 কাঁগজে বের হবে না, তাহলে বলব। 
কাগজে বের কর! যাবে না, অথচ খবর, এবং অভিযাঁনেরই--এ কেমন 
কথা? প্রশ্ন জাগল-_তবুও তাঁকে গ্যারান্টি দিলাম। খবর লেখ! 
যাবে না অথচ আমরা অনেক খবর অনেক সমগ্র জানি, এবং মন্ত্রী 
থেকে সরকারী আমলারা তা সরবরাহ করে বলেন অফ ছ্য বেকর্ড”। 
এ ক্ষেত্রেও তাই করতে হল । 
বললেন, কাঁল সকাল মাঁড়ে ছটায় দমদম এয়ারপোর্টে আস্ন। 
এয়ারফোর্সের প্রেন ওদের সার্চ করতে যাবে। 
-আমিও যেতে চাই ওই প্লেনে । 
--চেষ্টা করব । তবে এয়ারফোপের অনুমতি সাপেক্ষ । 
সংযুক্ত সম্পাদক সন্তোষ কুমার ঘোষ ও বাত সম্পদক অমিতাভ 
চৌধুরীকে ব্যাপারট! জানাতে তাঁরা বললেন, যে ভাঁবে পারে ওই প্লেনে 
যাঁবে, বিস্ত।রিত খবর চাই । 
রাত্রে বাঁড়ি ফিরে পরদিনের ,নকালের চিন্তায় মগ্র। সারা রাত ঘুম 
হল না। শুধু একটি প্রশ্ন তোলপাড় করছে--গুরা ভাল আছে তো? 
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আজ ১২ই ফেব্রুয়ারী । যাদবপুর থেকে দমদম পর্বস্ত সারা রাস্তায় 
ঘন কুয়াশা! । গাড়িটা কিছুতেই দ্রুত এগোতে পারছিল না। যাই 
হোক ছ্টার মধ্যে পৌঁছলাম এয়ারপোর্ট কণ্টলরুমে এয়ারফোর্সের 
অফিসে । নৌ ও বিমানবাহিনীর বড় ব্ড় অফিসাররা এসেছেন। 
মিহিরধার সঙ্গেও দেখ। হল শুনলাম-_সিভিলিয়ান অর্থাৎ আমরা 
ওই বিমানে ধেতে পারব না। অহ্কমতি পাওয়! ঘায়নি। সারা 
রানওয়ে জুড়ে ঘন কুয়াশ।। সাড়ে ছটায় বিমানবাহিনীর সথপার 
কনস্টেলেশান বিমান ছাড়ল না। সকলেই ফিরে চলে গেলেন। 
জানিয়ে গেলেন সংশ্লিষ্ট অফিমারদের; খবর পাওয়া! গেলেই ধেন 
জানান হয়। 

আজকের আনন্দবাজার দেখেই মিহির ভীষণ চটেছেন আমার উপর। 
গতকাল বিকাঁলে পিনাঁকীর মা"র সাক্ষাৎকার আর সেই সঙ্গে কাক্গার 
ছবিই তার অসন্ত্টির কারণ । 'এইসব মেলোড্রাম৷ করে লাভ কি?” 
আমি কোনো উত্তর দেই নি। বললেন, এরপর কাউকে কোন 
খবর দেব না। আমি বুঝলাম--এটাই স্বাভাব্বিক । অপ্রিয় সত্য 
কেউ পছন্দ করেন না। তাছাড়া সাংবাদিকদের পেশাটাই 
থ্যাংকলেস্‌ জব" । ভবঘুরে জীবন আপনজনে পছন্দ করেন না, 
বাইরেও সব সময় নত্য বলার জো নেই। ভাল কাঞ্জ করলে, প্রশংস। 
করলে সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আমাদের প্রতি খুশি হন; আবার প্রকৃত 
সমালোচনা করলে আমাদের পিত্ৃদত্ত প্রাণটুকু কেড়ে নিতেও কসর 
করেন না (এ কাজে সবচেয়ে বেশি অগ্রনী সম্ভবতঃ এখনকার 
রাজনীতিবিদরা )। | 

মিহিরদাও এয়ারপোর্ট ছেড়ে চলে গেলেন। রইলাম শুধু এক! আমি । 
বাইরে ঘন কুয়াশ!। কণ্টোল টাওয়ার থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
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কুয়াশ। না কাটা পর্যন্ত কোন বিমান যেন কেউ না ছাঁড়ে। অন্ঠান্ত 
বিমান বন্দরেও খবর পাঠানো হয়েছে, কলকাতায় এখন কোন প্লেন 
নামতে পারবে না। আমি একবার এয়ারফোসের কণ্টেলরুম, 
আর একবার দিভিল আ্যাভিয়েশনের কণ্টোলে পায়চারি করে 
বেড়াচ্ছি। 
হঠাৎ এয়ারফোর্সের একজন অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে 
কোন সাংবার্দিক আছেন কি? 
এগিয়ে গেলাম আমি--আনন্দবাজার পন্জিক থেকে এসেছি । 
এবাব তিনি বিশুদ্ধ বাংলায় শুরু করলেন--আজকের সকালে আপনার 
কাগজ পড়লাম । জাহাজে সার্চ, প্রেনে সার্চ ওয়ারলেসে খবর--এত 
সব ব্যবস্থা থাকলে আর আযডভেঞ্চার কি হল মশাই ! ওরা গিয়েছিল 
কেন? ফিরলে বলবেন, মায়ের কোলে বনে যেন দুধ ভাত খায়! 
_ পৌষ তো ওদের নয়। ওর! ছুজন এসবের জন্য দাঁয়ী নয়। 
তাহলে অভি ভাঁবকরা বা যাঁরা অভিষানের ব্যবস্থা, করেছেন তাঁরাই । 
হরলিকস-টরলিকস পাঠিয়েছেন ওদের বাড়ি থেকে? দিন-_নৌকোয় 
পৌছে দিয়ে আসব । 
আমি চুপচাঁপ দীড়িয়ে । হঠাৎ হ্যাচকা টান দিলেন হাতে । “যেতে 
চান চলুন, আমরাও একট। আ্যাঁডভেঞ্চার করে আমি। দেখবেন, 
আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহ্র্তই আডভেঞ্চারময়। জীবন 
কত তুচ্ছ! 
চলুন+, বলে এগিয়ে গেলাম। 
__মা, বাঁবা, বউ কাদ্বে না তো মরলে ? 
- আগে মরি তারপর ওসব। 
--সকালে খেয়েছেন কিছু? 


স্প্যাঁটস্‌ অল। বেশি খেলে বন্ধি হয়ে যাবে। হ্যা ফিরব কিন্তু বিকালে । 
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সম্ভব হলে প্রেনে কিছু খেয়ে মেবেম। আমরা ঘা খাই, সেই সব। 
বাইরে তখন কুয়াশা কেটেছে সামান্ত। তবুও রাণওয়েতে দাড়ানো 
কাছের প্রেনগুলোও দেখা যাচ্ছে না। ওই অফিসারের সঙ্গে রাণওয়ে 
দিয়ে হেঁটে প্লেনে গিয়ে ববলাম। যাওয়ার আগে এয়ারফোর্শ কণ্টেশলে 
নির্দেশ দিলেন, অন্য অফিসাররা পনের মিনিটের মধ্যে যেন প্লেনে 
চলে ান। আর একটু পরিস্কার হলেই আমরা ফ্লাই করব। 

প্লেনের ভিতরে ঠুকে বুকটা দুরু ছুরু করছিল। কিজানি কোন বিপদ 
ঘটে যদি! পৃথিবীর কেউ জানবে না। একেবারে গোপন অভিসার 
এটি। কোথাও কোন প্রমাণ থাকছে ন। যে, আমি ওই প্লেনে । প্লেনে 
চড়ার আগে স্বৌয়াডন লীভার বলেছিলেন, শরীরে ফিরে তুমি কাগঞ্জে 
লিখতে পারবে ন।-_সার্চের সময় প্লেনে ছিলে। বে ছমাঁস পরে কেউ 
জাঁনলে ক্ষতি হবে না। হই], তোষাকে সঙ্গে নিলাম কেন জানো? 
আজকের কাগজে পিনাকীর মাঁ"র উতৎ্কঠ্ঠা যাতে ভবিষ্যতে আর কোন 
মার মনে সংক্রামিত ন! হয়, তাই। উপরস্ত আন্দামান অভিযানের 
সঙ্গে তোমাদের গ্র,.পের, আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাপ্ডার্ড বিস্তারিত 
লিখছে বলে। যাক ওসব কথা। গত আট বছর আকাঁশে 
আযডভেঞ্চার করে বেড়াচ্ছি। বাষট্টিতে চীন-ভারত সংঘর্ষে তেমন 
ভাঁল কাজ দেখাতে পারিনি । কিন্তু পঁয়ষট্রতে কতগুলো পাকিস্থানী 
প্লেন ঘায়েল করেছি, সে হিসাব নেই । বার পাঁচেক তো নিশ্চিত মৃত্যুর 
হাত থেকে বেঁচেছি। তৃতীয়বারের আযকমিডেন্টট। ছিল মারাত্মক । 
পাকিস্তানী প্লেনের তাঁড়।, মিচ থেকে ওদের আর্টিএয়ার ক্র্যাফটের 
মুহ্সুছ আক্রমণ--দ্রুত ফিরতে গিয়ে কি কারণে জানিনা ডানায় আগুন 
ধরে গেল। প্লেনে ছিলাম চারজন। ছু জন মার। গেল পুড়ে, আমি 
আর রেডিও অফিসার বেঁচে গেলাম । রক্তে ভখন নেশা । তারপরও 
ভুবাঁর গেলাম। যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফিরে মাকে বলেছিলায় ব্যাঁপাঁরট। | 
আজি পায়েল ভীষণ ভালবাপি। ম! খুশি হয়ে পায়েন রানা করলেন । 
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খাওয়ার টেবিলে বললেন, প্রতিমুহূর্তেই বিপদ তোদের কাজে; তবুও 
সাবধানে থাকিস । তবে মরার আগে শক্রকে মারবি। না হলে 
তোকে হারিয়ে কী বলে শান্তি পাবার চেষ্টা করবো--নিশ্চয়ই আমার 
ছেলে কাপুরুষ বলে নয়! 

একালের একজন বাঁঙালী তরুণের মুখের কথাগুলো গোগ্রাসে 
গিলছিলাম। গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে গিয়েছিল । 

প্রণঙ্গ পাণ্টালাম।-_সার্চ করতে হেলিকপ্টার নিলেন না কেন? তাহলে 
তো ওদের কাছাকাছি পৌছোন যেত! 

স্কৌয়াড়ন লীভার কণ্ট্েশিলকে জিজ্ঞাসা করলেন আবহাওয়া কেমন? 
তখন সাড়ে সাতটা । অন্য অফিসাররা এসেছেন । রেডিও অফিপার, 
মেকানিক এবং অন্যরা । সকলের বিমান বাহিনীর পোশাক । শুধু 
আমি পিডিলিয়ান। কোট-প্যাণ্ট । 

হেলিকপ্টার অতদুর গিয়ে সার্ট করতে পারবে না। যেতে 
আসতেই ওর তেল ফুরিয়ে যাবে। সার্চ করলেও বড় জোর এক 
ঘণ্ট।। তার বেশি হেলিকপ্টারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কানপুর 
থেকে আমর এসেছি এই “স্থপার কনি, নিয়ে। 

প্লেনের ইঞ্জিন তখন স্টার্ট নিয়েছে । রেডিও অফিসার বদলেন। 
স্কোয়াডরন লীভারের নির্দেশে-_ঠিক তাঁর পিছনের আপনে বসলাম 
আমি। ওদের একজন এসে কোমরে টাইট করে বেণ্ট বেঁধে ছিলেন। 
পাঁশে একটি প্যাকেট রাখলেন । বমির জন্য যেন ওটা ব্যবহার করি। 
প্লেন টেফ-অফ করবে,_এমনি সময়ে কণ্টেশীল টাওয়ার থেকে আবার 
নির্দেশ এল-_ আবহাওয়া আবার খারাপের দিকে যাঁচ্ছে। আবার 
যাত্রা বাতিল। ইঞ্জিন থেমে গেল। সকলে নীমলাম। ক্যাপ্টেন 
বললেন, খুব তাঁড়াতাড়ি গ্রীণ দিগন্যাল পাওয়া যাবে না। কয়েকঘণ্টা 
দেরী হতে পারে। এই ফাকে কিছু খেয়ে নেওয়া যাঁক। 

ঘণ্ট। ছুয়েক বাইরে কাটিয়ে আবার প্লেনে চড়লাম। দশটায় প্লেন 
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আকাশে উড়ল। চারশ* মাইল বেগে এয়ার ফোদে'র 'ম্থপাঁর কনি, 
বঙ্গোপসাগরের দিকে ছুটে চলল । আমি জানালার ধারে বসে নিচের 
কে লক্ষ্য করছিলাম। কুড়ি মিনিটের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের আকাশে 
পৌছলাম। প্লেন দ্রুত নিচের দিকে নেমে গেল। এতক্ষণ ছিলাম ছু 
হাজার ফুট উচুতে-_-এত নেমে গেলাম যে প্লেন থেকে সমুদ্র মাত্র পাচ 
শ” ফুট নিচে । 

ম্যাপ দ্বেখে কানোজি আংরে'র সম্ভাব্য অবস্থিতি অনুমান করে পাঁচশ; 
মাইল এলাকাকে এয়ার পকেট ধরে বুগ্ধাকারে ঘোরা শুরু হল। 
খুরতে ঘুরতে ক্রমশ বৃত্ত ছোট হতে থাকল। তারপর আরও ছোট । 
সব শেষেও যখন “কানোজি আংরে'র খোঁজ পাঁওয়া গেল না, তখন 
আবার বঙ্গোপসাগরের অন্থাত্র গিয়ে অনুরূপ অনুসন্ধান । বিমান বাহিনী 
সর্বত্রই এইভাবে অনুসন্ধান চালায়। 

সকাল সাড়ে দশট! থেকে বিকাঁল সাড়ে পাচটা পর্যন্ত বঙ্গোপনাগরের 
বুক তন্ন তন্ন করে ওদের খোজ। হল। প্রবল ঝড়ে পড়ে নৌকো বা 
জাহাজ যেমন আছড়ে পড়ে, প্লেনের মধ্যে আমার তেমনই মনে 
হচ্ছিল, কষে বেন্ট বাধা থাঁকলেও। একবার সামাগ্ত বমিও হল। 
সম্ভবত পেটে কিছু ছিল না, তাই অল্েই ব্যাপারটি শেষ হয়। ঘুড়ির 
'মত প্লেনও ঘন ঘন ছে মারছিল, গত খাচ্ছিল। 

রেডিও অফিপার ঘন ঘন ওয়ারলেস পাঠাচ্ছিলেন লমুদ্রের বুকে । 
দু-একটি জাহাজ দেখে-ডিউক-পিনাকীর খবর জানো? জানো, 
“'কানোজি আংরে' কোথায়? প্রতিবারই উত্তর-না। 

ওদিকে দমদমের কণ্টেল টাওয়ার বলছে--হ/ঃলো সুপার কনি' কোনও 
খেবর পেলে? স্কোয়াডরন লীভারের - উত্তর--নো, নো, নো। 
নট ইয়েটু | 

এলোপাখাড়ি ওঠা নামায় আমার মাথা ধরে হি প্লেনে বসেই 
কয়েকট। মিলিটারি ট্যাবলেট খেলাম। তারপর ছণ্টা নাগাদ দমদমে 
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নামলাম ক্লাস্ত দেহে। সকলের এক জিজ্ঞাসা, ওদের খবর কী? দেখা 
হয়েছে? 

ই্ডিয়ান এয়ার-লাইন্সের কাউন্টারে তখন বসে প্রাক্তন আযাথলীট 
জয়! ভট্টাচার্য । সকাল থেকে সে খুঁজছে আমাকে । আনন্দবাজার 
থেকে ওর কাছে টেলিফোন আসে; তারপরে একাধিকবার জয়া, 
মাইক্রোফোনমেও আমাকে খুঁজেছে। খুঁজেছে ডিউক-পিনাকীর 
সর্বশেষ সংবাদ ঘোঁধণার জন্যও । কণ্টেল টাওয়ার থেকে যে খবর 
পেয়েছিল, সেই অগ্ৃযাঁয়ী ঘোঁষণ| করেছে-_-ওদের এখনও খুঁজে পাওয়া 
যায়নি । আমার কাছ থেকে খবর নিয়ে ঘোঁধণ! করল--কাল এয়ারফোর্প 
আবার সার্চ করবে। ৃ 

বিমান বন্দর ছেড়ে চলে আপার সময় সেই বাঁডালী স্বোয়াড়ন লীভার 
আগামী কাঁলের জন্য আমন্ত্রণ জীনালেন। আমি রাদি হইনি। তিনিও 
বেশি পীড়াপীড়ি করন নি--সম্ভবত আমার যাওয়াটা বে-আইনী বলে। 
সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে এসে আর প্রফুল্ল সরকার দ্ররিটে প্রবেশ 
করতে পারলাম না। মাইকে তখন নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হচ্ছে। 
বোর্ডে লেখাও হচ্ছে কারা কটি আসন পেল। ঘুরে গিয়ে বেটিস্ক 
দ্রিটের পথে অফিসে প্রবেশের চেষ্টা করলাম। ' ওদিকে ভিড় কিছুটা 
কম। দরজার মুখে এসে দেখি--ওরই মধ্যে কয়েক শ' তরুণ ও 
মাঝবয়পী লোক অপেক্ষা করছেন ডিউক-পিনাকীর খবরের জঙ্য। 
মাইকে নির্বাচনের ফল ঘোষণ? স্থগিত রেখে বার কয়েক ঘোষণ! করা 
হল-_আজ সারাদিন ০৯! করেও বিমীনবাহিনী ওদের খোজ পায়নি । 
কাল আবার সার্চ কর! হবে। 

ঘরে গিয়ে ববতে ঘন ঘন টেলিফোন । এতক্ষণ অন্তরা সামলাচ্ছিলেন। 
আমার নাম করে বলেছিলেন, ও সাতটার পর ফিরবে, তখন খোজ 
নেবেন । আমাদেব পি, বি, এক্সকে জানিয়ে দিলাম_-আপনারাই 
বলে দিন--পাওয়! যাঁয়নি। 
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মিছির দেনের সঙ্ষে যোগাযোগ করলাম। বললেন, সম্ভবত ওরা 
মোহনা থেকে ১৬০কিলোমিটার দুরে রয়েছে । আজ নৌবাহিনীর 
জাহাজ আই, এন, এস, “কুকৃরি'তে এক্সপ্লোরার্ণ ক্লাব কানোজি আংরে'র 
জন্ ব্যাটারি সেট ও অন্তান্ত জিনিষ পাঠিয়েছে । ইতিমধ্যে টেলিগ্রিন্টারে 
পি, টি, আইয়ের ছোট একটি খবর এল--সোঁমবার ( ১০, ২. ৬৯, ) 
একটি মালবাহী জাহাজ পোর্টর্েয়ার থেকে রওনা হয়েছে । মঙ্গলবার 
তাদের সঙ্গে অভিযাত্রী যুগলের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দেখা 
হয়নি। আশংকা, কানো্জি আংরে' দক্ষিণ+পূর্ব দিকে চলে গিয়েছে । 
১৩ই ফেব্রুয়ারি। আজ আর ভোরে বিমানবন্দরে যাই নি। গেলাম 
দশট] নাঁগাঁদ। আজ আবহাঁওয়। পরিস্কার । সকাল সাঁড়ে সাতটায় 
“পার কনি' চলে গিয়েছে সার্চ করতে, খুজে না! পাওয়া পর্বন্ত 
সার্চ চলবে। 

এয়ারফোর্স কণ্টোল জানাল, বেল! দেড়টা নাগাদ কানপুর থেকে আর 
একটি প্লেন আসছে । তারাও সার্চ করতে যাবে । সম্ভবতঃ কম্যাপ্তীর 
রধীন দাশ তাঁদের সঙ্গী হবেন। ছুটো নাগাদ কম্যাগ্ডার দাশ সেই 
প্লেনে চড়লেন। সঙ্গে তার নিজস্ব ম্যাপ ও দুরবীণ। 

কণ্টোল টাওয়ারে বসে সারাদিন অপেক্ষা করলাম। আমাদের 
পাঠানো খবরের উত্তর, ছুটি বিমান থেকে প্রতিবারই নেতিবাচক । 
পিনাকীর বন্ধুরাও এসে ভিড় করেছেন বিমানবন্দরে | 

চারটেয় ফিরল 'হ্ুপার কমি” ছটায় কম্যাগ্ডার দাশের বিমান। 
সদাহাশ্তদয় লোকটিকে দেখে আশান্বিত হয়েছিলাম দুপুরে । কিন্ত 
স্থখবর দিতে পারলেন না বিকালেও। তবে তিনি চিন্তিত নন। 
বললেন, সম্ভবত আমরা ভুল জায়গায় সার্চ করছি। কাল স্ট্যাটেজি 
বদলাতে হযে। জানালেন, বঙ্গোপসাগরের ' আনহাওয়া ভাল, চিন্তার 
কোন কারণ নেই। 

--কাল কি আবার মার্চ করবেন? 
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-হ্যা, কালও ছুটে প্লেন ধাবে। খুব আঁশ! করছি, কাল ওদের খুঁজে 
পাবোই। 

আমি তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারিনি । তবে খবর লিখলাম, তার কথা 
উদ্ধত করে পিনাকীদের খুঁজে পাবই” । 


ডিউক-পিনাকী ভেসে যায়নি 


আজ ১৪ই ফেব্রুয়ারী । আবার দমদম । আবার কণ্টোল টাওয়ার | 
প্রতিটি মুহূর্ত যেন এক একটি যুগ । ইয়েস অর নো।” ছুটোর একটি 
আজ জানতেই হবে। “ম্ছপার কনি"র পাইলট তার এক সহকর্মীকে 
ওই কথ! বলে গিয়েছেন । 

দশ, এগার, বারো; তারপর একটা বাজলো । কোনও খবর নেই,-- 
কোনও প্লেন থেকে । বাঁজলে! ছুটে।। ছুটে। এক, ছুটো ছুই, ছুটে। 
তিন। টাওয়ারের ঘড়ি এগিয়ে চলেছে । ছুটো চার, দুটো পাচ, 
ছুটো ছয়, ছুটো সাত, দুটো! আঁট ।****"হালো৷ দমদম, হিয়ার ইজ 
কানোজি আংরে'। বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে একটি প্লেন কথ! 
বলছে কণ্টে ল টাওয়ারের সঙ্গে। “ওদের দেখতে পাঁচ্ছি। আমর! 
সমুদ্র থেকে ৫০* ফুট উপরে । কাছে যাচ্ছি এবার । হ্যা, ওরা 
ভালই আছে। তারপর ঘন ঘন বার্তা আদান প্রদান । 

দমদদমের লাউন্জে অপেক্ষমান সব যাত্রী খবর পেলেন মাইক্রোফোনে । 
আকাশবাণী বিশেষ বুলেটিন প্রচার করল। বল] বাহুল্য, কম্যাণ্ডার 
ফাশের, প্রেনে বেতার তরঙ্গে ছুটো সাতে হঠাৎ সংকেতধ্বনি বেজে 
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ওঠে--'আর--আর--আর--আর.*....? অর্থাৎ আমরা ভাঁলো৷ আছি, 
আমরা ভালো আছি ।; 

বিমান বন্দরে সকলের চোঁখে মুখে খুশির আঁনন্দ বয়ে গেল। চারটে 
নাগাদ দুটো প্লেনই ফিরে এল। সবচেয়ে খুশি মনে হল কম্যাণ্ডার, 
দশকে । তিনিই সকলের উত্কঠায় ছেদ টেনেছেন। 

অফিসে ফিরে দেখি সকলে স্বস্তির নিংশ্বাস ফেলেছেন। খবর পৌছে 
দেওয়া! হল পিনাঁকীদের বাড়িতে । 

১৫ই ফেব্রুয়ারী । কলকাতার প্রতিটি দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় ওদের 
থুঁজে পাওয়ার খবর । গতরাত্রে আমি যে খবরটি লিখে এসেছিলাম, 
আজ তা৷ ছুই অভিযাত্রীর ডবল কলম ছবিসহ প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাঁশিত 
হল । 
শিরোমাষ--'আমরা ভাল আছি?--ডিউক, পিনাকী ভেসে যায়নি । 
তাঁরপর £ 

এ-ক'দিনের সংবাদ তরঙ্গে নিখোঁজ হলেও ডিউক-পিনাকী সমুদ্রের 
ঢেউয়ে ভেসে যায় নি। ওরা ভালই আছে। ছইহীন নৌকোয় 
ঘুধুচ্ছে, খাচ্ছে, দ্ীড় বেয়ে এগিয়ে চলেছে লক্ষ্যপথে--মান্দামানের 
দিকে । সাক্ষী-_চন্দ্-স্্ব-তারকারাঁজি এবং সমুদ্রের অসংখ্য জীব। ওরাই 
এখন 'কানোজি আংরে"র প্রহরী । ডিউক-পিনাকীর নিত্যসঙ্গী | 

বুধ, বৃহস্পতিবারের মত শুক্রবারও (১৪ই ফেব্রুয়ারি ) ছুটো৷ ফোৌজি 
বিমান ওদেরই খোজে দিগন্তহীন বঙ্গোপসাগরে চক্কর দিচ্ছিল। বেলা 
ছুটো সাতে একটি বিমানের বেতার তরঙ্গে হঠাৎ সংকেত ধ্বনি 
বেজে উঠলো-_'আর--আর-_আর-_আর.*'**”--'আমর! ভালো 
আছি, আমর! ভালো আছি।' ওই সংবাদ পেয়ে বিমানটি ছে মেরে 
নিচে নেমে গেল। দেখল, মৌঁচাঁর খোলার মত ভাসছে 'কানোজি 
আঁংরে'। যেন একটি বিন্দু। সমুদ্র শীস্ত, স্থির। তরঙ্গ নেই, 
বিপরীত শ্োতের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ডিউক ও পিনাকী মন্থর 
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গতিতে এগিয়ে চলেছে । “কানোজি আংরে'কে দেখামাত্র প্লেন গোত্। 
খেয়ে নিচে নামলো, আঁরও নিচে। 'কানোজ্জি আংরে? থেকে মাত্র 
২০০ ফুট উপরে । বিমানের আরোহীর! দেখলেন, নৌকোর মাস্তলের 
উপরে বেলুন উড়ছে। বেলুনে এরিয়েল লাগানে।। ওই তো ডিউক 
ও পিনাকীকে পরিষার দেখা যাচ্ছে। ওদের গায়ে ট্র্যাক স্থ্যট। 
প্যাকেট বিমান থেকে লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্তীর রথীন দাশই টেলিস্কোপে 
প্রথম ওদের দেখলেন। নৌকোর উপর দুজনই তখন হাত তুলে 
নাচানাচি করছে । কয়েকটি ড্রাম ভানছিল। একটু পরেই মনে হল 
কেউ কেউ সীতার কাটছে । ও হো! ওগুলো শুশুক। 

প্রায় এক সপ্তাহ পর “কানোজি আংরের সঙ্গে যৌগাযোগ সম্ভব হল। 
নির্বাচনের দামীমার মধ্যেও শুনেছি অসংখ্য লোঁকের মুখে এক প্রশ্ন : 
ডিউকম্পিনাকীর খবর কী? এদিন প্যাকেট বিমানের সঙ্গে একটি 
স্থপার কনস্টেলেশনও গিয়েছিল। তাঁরাও আন্দামান অভিযাত্রী 
যুগলকে দেখেছেন। বিমান থেকে পাঁইটল জাহাজে খবর পাঠানো 
হয়। হারবার মাস্টার ক্যাপ্টেন পাঁভরি ওই জাহাজকে “কানোঙজজি 
আংরে'র সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশ দেন। উভয়ের ব্যবধান তখন 
পঞ্চাশ মাইল । কয়েকঘণ্টার মধ্যে ওরা ডিউক-পিনাকীর কাঁছে চলে 
গেল। কাছে গিয়ে স্পীড বোট পাঠায় ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দেয়। 
ওরা ভালে। আছে, মনে খুশির ছটা । আন্দীমাঁন অভিষাত্রীরা এখন 
কলকাতা থেকে ১৯ মাইল দুরে । ওরা এগিয়ে চলেছে। শুক্রবার 
সকালে গলুইয়ে দাগ পড়েছে চোদ্দটি। 

বিমান থেকে লেঃ কঃ দাশ অতিযাত্রীদের কাছে শুভেচ্ছা জানিয়ে 
একখানি চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা পাউডারের টিনের মধ্যে ভরে 
সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। নৌকোর কাছেই টিনটি পড়ে (ওরা অবশ্ঠ 
টিনের খোঁজ পায়নি)। বিমান থেকে তখন নৌকোর দুরত্ব মাত্র 
২০৯ ফুট । টেলিস্কোপে দেখা যাচ্ছে ওর! কি যেন বলছে। কিন্তু 
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বিমালের শব্দ তাঁর কিছুই শোন যাচ্ছে না। প্রায় এক ঘণ্ট। এই 
বিমানটি ওদের ধিরে টহল দ্নেয়। ডিউক-পিনাকীর অঙ্গতঙ্গী দেখে 
মনে হল--ওরা অনেকদিন পর আপনজনের দেখা পেয়েছে । বিমানটি 
ফিরে আনার সময় ওরা হাত নেড়ে অভিনন্দন জানিয়েছে । 

প্যাকেট বিমানের স্কোয়াডরন লীভার পি ফিলিপ ও ফ্লাইট লেফটেনাণ্ট 
এ, কে তলোয়ার খাঁন দমদমে ফিরে জানান, বেল! বারোটা নাগাদ 
তারা দমদম ত্যাগ করেন ও ছুটোর একটু পরেই ওদের খুঁজে পাওয়। 
যায়। বুধ ও বৃহস্পতিবার অভিযাত্রীদের সন্ধান না পাওয়া সম্পর্কে 
বললেন, আমরা ওদের খুঁজতে প্রথম দুদিন প্রায় আঁড়াই শ' মাইল দুরে 
চলে গিয়েছিলাম । ওরা এত কাছে রয়েছে বুঝতেই পারিনি । 

ছুটে৷ দশ নাগাদ বিমান থেকে ওয়ারলেসে দমদমে খবর এলে মুহূত মধ্যে 
তা রাষ্ট্র হয়ে পড়ে । খবর চলে যায় পিনীকীর বাড়ি, খবরের কাঁগজের 
অফিসে, আকাশবাণীতে । 

আকাশবাণীর শুভ সংবাদ প্রচারের পরও আমাদের অফিসে ঘন ঘন 
টেলিফোন--ওর! সত্যিই ভালে আছে? তখন কি করছিল? কথ! 
বলছে? ইত্যার্দি। খর্ধত্র তখন খুশির বন্যা । পিন্থুর মা একটু আগেও 
কীর্দছিলেন। অন্তরাঁও অধীর উৎকণ্ঠায়। সাতদিন পর সব উৎকণ্ঠা 
কেটে গেল। এক্সপ্লোরার্ম ক্লাবের চেয়ারম্যান মিহির দেন খুব খুশি। 
বললেন, ওয়ারলেস ঠিকই আছে) তবে ওদের অগ্রগতি সন্তোষজনক 
নয়। কয়েকঘণ্ট। চেষ্টার পর পিনাঁকীর বাড়ির টেলিফোন লাইন 
পেলাম । “এতক্ষণ সকলে খবর নিচ্ছিলেন”--জানাল পিস্গুর বোন 
শুরা | “ম! আশ্বস্ত, দার্দা ভাল আছে শুনে ।, 

কয়েকদিন ধরে ডিউকের মামা ক্যাপ্টেম ডি, বি. ব্রাগাঞ্ধা চিন্তিত 
ছিলেন। দিল্পি থেকে ইউ এন আই জানাচ্ছেন, তিনি খবর শুনে খুশি । 
ডিউকের বাবা মা এখন কানাডায় তারাও এতক্ষণ খবর পেয়েছেন 
ষে, জি ভালোই আছে। 
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সকালের কাঁগজগুলো৷ পড়ে আবাল বুদ্ধর মধ্যে স্বস্তি দেখা গেল। 
বিকালে এক্সপ্লোরার্প ক্লাবে গিষে, কানোজি আংরে* এগিয়ে চলছে 
জেনে আরও ভাল লাঁগল। কিন্তু পরক্ষণেই চেয়ারম্যান শ্রীদেন 
অপ্রত্যাশিত খবরটি দিলেন, এশিয়ার এই প্রথম নৌ-অভিষানের 
( দীড়টানা ) একমাল্র বাঙালী সদশ্ঠ পিনাকী রঞ্জন চ্যাটাজিকে ফিরিয়ে 
আনা হতে পারে । পিনাকীর বাবা-মা! ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে 
চান। অবশ্য এজন্য অভিযান বাতিল হবে নাঁ। পিনাকী 
ফিরে এলে ওর ব্দলে অন্যজন যাবে। বললেন, অভিযানের জন্য 
পিনাকীর নির্বাচনের পর থেকেই ওর বাব! রবীন্দ্র নাথ চ্যাটাজি ও 
মা নিলীম৷ দেবী নানা বিপর্দের কথ! তেবে ছেলের নাম বাতিলের 
দাবি জানাতে থাকেন। ক্লাবের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের 
কথাও বলা হয়। অথচ পিনাকী সোৎ্সাহে অভিধানে যাওয়ার জনতা 
আবেদন করে, নির্বাচন লাভের পর ক্লাবের নিয়মানুযায়ী স্বেচ্ছায় নে 
“ইন্ডেমনিটি বণ্ডে” স্বাক্ষিরও দেয়। 

পিনাঁকীর বাবা-মা'র দিক থেকে চাপ আপা সত্বেও ক্লাব এই বিষয়ে 
গুরুত্ব দেয়নি। কারণ পিনাকীর বয়স একুশের উর্ধে, তাঁর মতের দামও 
আছে। ইতিমধ্যে “কানোর্জি আরে নদী পেরিয়ে সাগরে চলে 
গিয়েছে । এদিকে ওই পরিবার থেকে প্রবল চাপও আসতে থাকে । 
ক্লাবের কর্মকতাদের বিরুদ্ধে জনমত স্্িরও চেষ্টা হয়। 

এখন তারা ক্লাবকে এক চরমপত্রে জানিয়েছেন, অভিযাক্রীনৌকোঁর 
সঙ্গে রোজ খবরাখবরের ব্যবস্থা করতে হবে, ওরা ঠিক কবে-আন্দামান 
পৌছুবে-নইলে অভিযান প্রত্যাহার করুন। এশিয়ায় এ-ধরণের 
অভিযান এই প্রথম এবং নিঃসন্দেহে বল! যায় বিপরসংকূলও। তাই* 


১২৪ 


কানোছি আংরে 


উদ্চোক্তার! সাধ্যানুষায়ী ওদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন, কিন্ত 
একথ| ঠিক, ওরা পিকনিক করতে যাচ্ছে না। 

আর অন্থপরণকাঁরী জাহাজ নিয়ে তে। যে কেউ আন্দামান যেতে পারে । 
তাতে কৃতিত্ব কোথায় ! 

ওয়ারলেস সম্পর্কে শ্ীসেন বলেছেন, আমরা এমন সেট সংগ্রহ করেছিলাম, 
যার ওজন বেশি নয় অথচ কাজ চলবে । পি ১১--আঁর ২১* সেটও 
পাওয়। গিয়েছিল। কিন্তু তাঁতে ৫০০ পাউণ্ড ওজনের ব্যাটারী সেট 
চাই। এতে অনস্থবিধাও অনেক। “কানোঙ্জি আংরে'তে এঞজিন 
নেই। সুতরাং চার্জ করা হবে কি করে! ছোঁট নৌকোয় পানীয়' 
জল, খাবার, এবং অন্যান্ত যন্ত্রপাঁতিকেই অগ্রাধিকার দেওয়। হয়েছে। 
এরই ওজন এক টনের বেশি । অবশ্য উল্লিখিত ওয়ারলেস মেট দিলে 
হাজার মাইল দুর থেকেও ওদের খবর পাওয়া যেত। কিন্তু শুরুতেই 
বিপদের সম্ভাবনা ছিল বেশি ওজনের জন্য । যে কোন মুহূর্তে নৌকো 
ডুবে যাওয়ার আশংক! ছিল। 

আমর! হান্কা ছুটি ওয়ারলেন টেলিগ্রাফ সেট দিয়েছি । ১৪ই ফেব্রুয়ারি 
ওরই মারফত ৪০ ও ১৬০ মাইল দূরে খবরও পাঠিয়েছে। শুরুতেও 
বলেছিলাম, চলতি পথের জাহাজগুলোর সঙ্গেই ওরা যোগাযোগ করতে 
পারবে। তারাই রিলে করে খবর পাঠাবে কলকাতায় । 

এক্সপ্লোরার্শ ক্লাব সম্পর্কে বিরোধিতার উল্লেখ করে শ্রীদেন বলেন, 
অসংখ্য উদাহরণ আছে। অবঠ্ঠ পুত্রের কথা ভেবে এ-করা স্বাভাবিক । 
তবুও আমর! মনে করি, ভারতীয়দের এই ধরণের ছুঃসাঁহপিক অভিযাঁনে 
ঝাপিয়ে পড়ার সময় এসেছে । কিন্তু পিনাকীর বাবা-মার দিক থেকে 
ঘ্বে ভাবে চা আসছে তাতে আর ওকে অভিযান চালাতে দেওয়া 
উচিত নয়। ক্লাবেরও ছুনীম হচ্ছে । আমরাও তাই নীরব দর্শক হয়ে 
বলে থাকতে পারি না। আমরা স্থির করেছি, পিনাকীর বাবা ও মাকে 
১৪শে ফেব্রুয়ারি নাগাদ আমাদেরই খরচে পিনাকীর কাছে পৌছে 


১৩৩ 


কানোজি আংরে 


দেব। পিনাকীও যাতে নিরাপদে ' কলকাতায় আসতে পারে তার 
ব্যবস্থাও করেছি। 

এই প্রসঙ্গে বলে রাঁখ। দরকার, পিনাকী ফিরে এলে তাঁর জায়গায় আর 
একজন যাঁবে এবং েও প্রস্তত। আরও জানাচ্ছি, গত কদিন জাহাজ 
ও বিমানে ওদের যে অন্ুদন্ধীন কর! হয়, ত৷ শ্রী ও শ্রমতী চ্যাট!জির 
অুরোধেই । অনুসন্ধান কাঞজ্জের জন্য ভারতীয় বিমান বাহিনী, 
নৌবাহিনী এবং কম্যাগডার আর পি খাম্মাকে ধগ্যবাদ । পরিশেষে বলছি, 
আমর পিনাঁকীকে টিম থেকে বাতিল করবো না, অভিযাঁনও গ্রত্যাহৃত 
হবে না। 


“কন-টিকি'ও একশ দিন নিখোজ ছিল 


শ্রীমেনের ওই বিবৃতির পাশেই “একশ দিন “কন্টিকি'রও খবর পায়! 
যাঁয়নি? শীর্ষক নিবন্ধ লিখলাম £ 

সমুদ্র ঝা পর্বত ষে কোন অভিযাঁনে প্রতিমুহতে বিপদ, জীবন সংশয় । 
তবুও অজানাকে জানার, ছুর্জয়কে জয়ের দুর্বার বামন! অতীতে ছিল, 
একালেও আছে। আ্যাডভেঞ্চার তো সেখানেই, ছুঃসাঁহসের প্রমাণও 
তখনই-যখন নান! বাঁধা, বনু প্রতিকূলতা সত্বেও লক্ষ্যে পৌছানো 
যায়। অবশ্্ আন্দামান অভিযাত্রী, ডিউকশ্পিনীকীর কোন বিপদ 
ঘটেনি । ডাঁঙা থেকে শুধু কয়েকর্দিন ওদের খবর পাচ্ছিলাম না। 
ওদের বেতার যন্ত্র ঠিকই ছিল। বিকল হলেই বা! ক্ষতি কী? 
আন্দামান পৌছোনোটাই তো বড় কথা। 

ই প্রসঙ্গে কনশ্টিকি' অভিযানের কথ! মনে পড়ছে। ১৯৪৭ মালে 
ছয়জন “পাগল, মিলে কাঠের ভেলাপ্স যে সমুদ্র অভিযানে গিয়েছিলেন, 
সেই অভিঘাঁনে আমেরিকার পেরু থেকে পলিনেশিয়ার হীপে দূরত্ব 


৯৩১ 


কানোজি আংরে 


ছিল ৪,৩৫* মাইল। আন্দামান অভিযানের মূলেও অনেক পাগল 
রয়েছেন । এদের মধ্যে বন্ধ পাঁগল্গ বোধ হয় মিহির সেন। এই 
ধরণের পাগলদ্দের কোনো কালে গৃহন্থখ সহ হয় না। পলিনেশিয়া 
অভিযানের উদ্যোক্তা ছিল ওখানকার এক্সপ্লোরার্স ক্লাব, আন্দামান 
অভিযানের উদ্যোক্তা এখানকার এক্সপ্লোরার্স ক্লাব। 

ঘে দিগন্তহীন সমুদ্রে মোটর লঞ্চেরও প্রবেশ নিষেধ, সেখানে ছোট 
একটা ডিঙডি নিয়ে যে ছুই অভিযাত্রী দিনের পর দিন কাটাচ্ছে 
তারাও পাগল বৈ নয়। এদের মত “কন্‌ টিকি' অভিযাত্রীর্দের বেতার 
যোগাষোগও ছিন্ন হয়েছিল। তবে “কন-টিকি'র মত একেবারে 
সংযোগহীন নয়। ৮ই ফেব্রুয়ারি ডিউক-পিনাকী সংকেত পাঠীচ্ছিল, 
কিন্ত ওরই মাঝে একটি জাহাজের শক্তিশালী ওয়ারলেস বার্তা পাঠাতে 
শুরু করে। “কন্-টিকির ওরা একশ দিন স্থলের সঙ্গে যোগাষোগ 
করতে পারেই নি বল! যায়। যাঁওয়! এক আধবার যোগাযোগ হয়েছে, 
তাতে সব হৃষ্িছাড়া খবর । “কন্শটিকি” অভিযাত্রীদের পক্ষ থেকে 
বেতার সংকেত পাঠাতেন সাধারণত টরস্টাইন। একদিন শর্ট ওয়েভে 
লঙ্গ এঞ্েলসের এক উট্‌কে৷ লোকের সঙ্গে যৌগাঁষোগ হল। “কন্‌-টিকি” 
অভিযানের আগেই, থর হেইয়ের ডালের সঙ্গীর! বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ 
ছিন্ন করেছিলেন, বাঁড়ির লোকেরাও মাথা! ঘামাতেন না। তবু 
অভিযানে এদে একদিন বেতার যোগাযোগ যখন হল, তখন 'ভাল 
আছি” খবরটা দিতে কী! কাঠের ভেলা থেকে খবর পাঠাবার 
আগে লস এঞ্জেল থেকে উট.কো। লোকটা বলা শুরু করল--তার 
নাম ধাম। বউয়ের নাম, বউটি কোন্‌ জাতের, কী ভাবে মেয়েটির 
সঙ্গে ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়েছিল ইত্যাদ। মে যোগাঁষৌগও 
কয়েকদিনের জন্য । একদিন হুহু করে ভেলার বেতার খোঁপে নোন। 
জল ঢুকে গেল। বেতার কেন্দ্র তারপর বন্ধ। লন এগ্জেলসের সেই 
'লাকটা ধরে নেয়- প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ওই পাগলগুনগো 


১২০২ 


কানোজি আংরে, 


নিশ্চয়ই সাবাড় হয়ে গিয়েছে । হয়ত এখন সকলেই হাঁওরেব উদরে। 
এদিকে ওরা বেতাঁর যন্ত্রটা ধরে ঝাকুনি দেয়, এটা ঘোঁরায়, অমুক 
স্রুটা এটে দেয় ইত্যাদি । একদিন রাজে হঠীৎ বোল্তাঁর চাকের 
মত বেতার যন্ত্র ভন্‌ ভন্‌ শব্ধ করে উঠল! আর একজনের সঙ্গে 
যোগাষোগ সেদিন। তার বাড়ি অসলোর কাঁছাকাছি। “কন্‌-টিকি' 
থেকে ওরা ১৩,৯৯৯ কিলো সাইকলসের শর্ট ওয়েভে যোগাযোগ 
করতেন । মাঝে মাঝে অভিযীত্রীদের সঙ্গী চন্দনা পাখিটি এরিয়েলের 
তাঁর কেটে দিত। ব্যস! অমনি উট কে! লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ 
কাট-অফ.। 

আন্দামান অভিযাঁত্রীদের এ বিপদ নেই । “কন-টিকি'র ওদের মতই 
বেলুনে এরিয়েল টাঁডীনো। ভাগ্যিস ওদের মৃত ডিউক-পিনাঁকী 
পেটকাটি, চৌরঙ্গী বা মুখপোঁড়া ঘুড়ি নেয় নি! ঘুড়িতে বাধা এরিয়েল 
উপরে ওঠে বটে, কিন্ত যে কোন সময় টোওও করে বঙ্গোপসাগরের 
জলে ছো মারতে পারে। এরিয়েলে তাহলে শব্ধ তরঙ্গের বদলে 
সমুদ্রের ঢেউ ধর! পড়বে । শুরুতেই “বন্-টিকি'দের হাঙর, সমুদ্রের সাপ 
আর কদাঁকাঁর জন্তগুলো ভয় দেখিয়ে যেত; ওরা আন্দামান 
অভিযাত্রীদদের মুখোমুখী এখনও হয়নি। ওদের ভেলার গায়ে 
আটলাটিকের প্রবল ঢেউ আর কল্লোল, বুক কীপিয়ে দ্িত। এদের 
বঙ্গোপসাগর শান্ত । দিনে ুবার আঁকাশবাণী বিশেষ 'মাঁবহ-বার্তাও 
জানাচ্ছে । এদের যাটদিনের খাছ্য মজুত আছে, ওদের আহার্য ছিল 
সমুদ্রের মাছ; ঝলসে বা পুড়িয়ে খেত দলনেতা হেইয়ের ডাল এবং 
সতীর্থ হুট, বেট, এরিক, টরস্টাইন ও হেরমান। 

আজই আবার আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়তে “অভিষাঁন' শিরোনামায় 
লেখা হল £ 

“লক্ষ লক্ষ মানুষের অধীর উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা আপাতত শেষ। সপ্তাহব্যাপী 
উৎকষ্ঠা-অস্তে প্রত্যাশিত সংবাদ মিলিয়াছে,_লেঃ জর্জ ডিউক আর. 
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পিনাকী চট্টোপাধ্যায় কুশলেই আছেন। তাহাদের ছোট্ট ডিঙ্গি 
'কানোজি আংরে' একটি স্থির প্রতিজ্ঞার মত ভাপমান ; অভিযাত্রী ছুই 
শুরুণ নাবিক দেহ-মনে সম্পূর্ণ স্স্থ সবল, দাড় টানিয়া আপন মনে 
তীহারা লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া চলিয়াছেন। অভীষ্ট উপকূল এখনও 
অনেক দুরে, কিন্ত প্রত্যয়ে দৃঢ় এই তরুণ যুগলের যে চিত্রটি বিমান এবং 
নৌবহরের দর্শকের! দেখিয়া আসিয়াছেন তাহাতে নিছিধায় আশা 
করিব--পিদ্ধি নিশ্চিত । এই দেশের প্রতিটি মানুষের শুভেচ্ছা আর 
আশীর্বাদ বার্থ হইতে পারেন।! ডিউক আর পিনাকীর স'বাদের জন্য 
যে আঁকুলতা ঘরে ঘরে দেখা গিয়াছে তাহা তুলনাহীন; ইহার! যেন 
প্রত্যেকের একান্ত আপন, নিজেদের সন্তান অথবা! সহোদর ভাই । 
আর সব উত্তেজনাপূর্ণ যুগান্তকাঁরী সংবাদের মধ্যেও কেহ তাহাদের 
মুহূর্তের জন্য ভুলিতে পারেন নাই, থাকিয়! থাকিয়া সেই এক জিজ্ঞানা__ 
খবর মিলিল? খবর মিলিয়াছে। রুদ্বশ্বাসে যতি, মুখে মুখে প্রণন্ন 
হাসি। আমাদের আশ! এই হাস যথাঁকাঁলে উচ্ছ্বাসে ফাটিয়া পাড়বে, 
ডিউক আর পিনাঁকী নির্দিষ্ট সময়ে আন্দামানে তটরেখা স্পর্শ 
করিবেন, আমরা আরও প্রাণ খোলা হাসিতে মাতিবাঁর সৌভাগ্য 
লাভ করিবু। 

একদিকে অসংখ্যের সবিশ্বয়্ সভয় প্রত'ক্ষা, অন্যদিকে অভিযাঁত্রীর নিঃশস্ক 
নিশ্চিত পদক্ষেপ--সব অভিযাঁন উপলক্ষ্যেই এই দৃশ্ঠ দেখা ষাঁয়। 
দর্শকেরা কখনও বিন্ময় বিস্কারিত নয়ন, কখনও আতঙ্কে কম্পমান,-- 
তাহার মধ্যে আপন সংকল্পে অটল মানুষটি নিংশবে নিজ লক্ষ্যের দিকে 
আগাইয়া চলেন। ইহাঁর সঙ্গে হাততালির যে সম্পর্ক তাহা অনেকট। 
কাকতালীয্র, কলম্বাস হইতে শ্তরু করিয়! “আযাপলো-৮* এর অভিযাত্রীদল 
-_অনায়াঁমে তাঁহার! অন্ততর কোন জীবন বাছিয়! লইতে পাঁরিতেন, 
মহ্ছণ কোন পথের পথিক সাঁজিতে পাঁরিতেন ; তবু ক্ষুরধারসম সুক্ম 
পথটিই বাছিয়া লইলেন কেন,-সে একটা প্রশ্ন । এই প্রশ্নের উত্তরের 
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মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে “আ্যাডভেঞ্ধার এই শব্টির অর্থ। যাহ! 
গতানুগতিক, যাহা সহজনাধ্য তাহ। পাঁণ কাটাইয়া যাহা ছুঃসাধা, 
যাহা! দুর্জয় তাহা জয় করিবাঁর বাসনা ধাহাকে পাইয়া! বমিল সে-ই তো 
প্রন্কৃুত অভিযাত্রী । তাঁহার কাছে মৃত্যু য় তুচ্ছ, নিরাঁপত্তা-চিন্তা গৌণ, 
লাভ লোকসানের চিন্তা অবান্তর । যদি তাহা না হইত তবে মানুষ 
এভারেস্ট জয় করিতে পারিত না, মের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত, 
আফ্রিকার সঠিক মানচিত্র অঙ্কিত হইত না, মানুষ চন্রলোক হইতে 
পৃথিবীর দিকে তাকাইবার কথা! ভাবিত ন।। আগ্িকাঁলের ভেলায় 
চড়িয়া কনটিকি আঁউযাঁন সম্পন্ন করিয়াছেন হেইয়েরদাঁল এবং তাহার 
সঙ্গীরা, হারমাঁনবূল কার্যত একাকী জয় করিয়াছেন নাঙ্গা পর্বত। 
এ-জীতীয় কাহিনী আরও অসংখ্য ছড়াইয়া আছে। প্রতি 
উপাখ্যানেরই সাঁরকথা এক,_ভয় ভাবনা আর সকলের, অভিযাঁত্রীর 
একমাত্র ভাবনা লক্ষ্যভেদ, তিনি পাখিটির চক্ষু ছাড়া আর কিছুই 
দেখিতে পান না। ডিউক আর পিনাকীও নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম নন। 

“কানোজি আংরে'র লক্ষ্য আন্দামান ! দূরত্বও মন্দ নহে, প্রায় হাজার 
মাইল। উত্তাল সমুদ্র, মোচার খোলের মত সামান্ত একটি ডিঙ্গি ; 
ডাঙার মানুষের কাছে তো বটেই, জলের অভিজ্ঞতা ধাহাদের আছে 
তাহাদের কাছেও এই অভিযান নিশ্চয় তুচ্ছ ব্যাপার নহে। সত্য, 
ইহার আগে জলেও মান্য নানা অপস্তব কাঁও করিয়াছে । এই সেদিন 
ব্রিটেনের প্রবীণ অভিযাত্রী স্টার ফ্রান্সিপ চিসেস্টার ডিঙ্কি চড়িয়াই ছুই শ' 
পঁচাত্তর দিনে বিশ্ব পরিক্রম। করিয়াছেন। তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ছিলেন, 
পথে ভাঙা স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র একধাঁর। বল! নিশ্রয়োজন, 
চিসেস্টার এই অসাধ্য সাধন ব্রতে প্রথম মানুষ নহেন। তাহার আগে 
এবং পরে কমপক্ষে আরও ছুই ডজন মানুষ এই অবিশ্বাস্য কাগ্কে 
সম্ভব বলিয়! প্রমাণ করিয়াছেন। মাত্র কয়দিন আগে এক মাফিণ 
তরুণ সাড়ে পাচ বছর ডিঙ্ষি লইয়া সাত সমুদ্র ঘুরিয়া আবার নিজের 
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বন্দরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভিঙ্গিযোগে বিশ্ব পরিক্রমায় এই মুহূর্তে 
নাকি কয়েক কুড়ি মানুষ চেষ্টা করিতেছেন । তা সত্বেও সগর্বে বলিব, 
ডিউক আর পিনাকীর সংকল্প অনন্য । কারণ তীহারা আমাদের 
ঘরের ছেলে, এবং একথা স্বীকারে লঙ্ভ। নাই, এই হতভাগ্য দেশে 
এ জাতীয় আডভেঞ্চার একটি অবলুপ্ত প্রায় কাহিনী । হালে যে সপ 
তরুণ পাহাড়ে, পর্বতে, সমুক্রে, মরুভূমিতে সেই লুপ্ত আত্মাকে খু'জিয়া 
ফিরিয়াছেন, তীহারা আমাদের পরম গৌরবের ধন। পিনাকী 
আর ডিউক সেই নাতিবৃহৎ রত্বসভাঁয় অন্যতম এ্শ্বর্ষ বলিয়াই 
বিবেচিত হইবেন । 
এই অভিযানের উদ্চোক্তা ধাহাঁরা, তাহাদের গৌরবন্ত সামান্য নহে। 
জয়-পরাঁজয়, সাফল্য ব্যর্থতাই এ-জাতীয় উদ্যোগে একমাত্র বিচার্ষ 
নয়, অস্তের মত আদি এবং মধ্য পর্বে প্রস্ততি হইতে শুরু করিয়া 
নানাবিধ কর্তব্যের কথাঁও বিবেচ্য । এক্সপ্লোরার্ঁপ ক্লাব এবং তাহার 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমিহির সেন এ জন্য অবশ্ঠই প্রশংসার 
দাবী করিতে পারেন। তিনি নিজে একজন দুঃসাঁহলী অভিযাত্রী, 
সপ্ত-সিন্ধু জয়ের বিজয়মাঁল্য ভাঁহঠর গলায়। আঁনামান অভিযানে 
নিজে তিনি যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু অন্থমান করিতে অস্থৃবিধা 
নাই, মনে মনে তিনিও “কানোজি আঁংরে'র একজন যাত্রী, আমাদের 
বিশ্বাস, এই অভিযানের সাফল্য সংবাদ যেদিন মিলিবে, দেশবামী 
আনন্দে সেদিন গৌরবের এক ভাগ উদ্ভোক্তাদের হাতেও তুলিয়। 
দিবেন। অভিযান মুহূর্তে অভিযাত্রীরা নিঃসঙ্গ বটে, কিন্তু তাহার 
আগে, পরে এবং মধ্যে অন্যদের ভূমিকাও আতিশয় গুরুত্বপূর্ণ । অভিধানে 
অভিষাত্রীদের ব্যাক্তিগত সাহপের কথা প্রশ্নাতীত, কিন্তু মনে রাখিতে 
হইবে, এ-জাভীয় পরিকল্পন। রচনীয় ও সাহপের প্রয়োজনও কম 
নহে; এমন কি সাহস চাই সাহসিকত। পূর্ণ এই অভিযান-কাহিনী 
শুনিতে 31? 
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মিহির সেনের বিবৃতি প্রকাঁশিত হওয়ার পর বিভিম্ন মহলে বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। আমাদের দফতরে ঘন ঘন টেলিফোন । 
পিনাকীকে যেন ফিরিয়ে আনা না হয়। যাদ তিনি চলে 
আসেন, তাহলে আমরা যাবো । কিছুতেই অভিযান বাতিল হতে 
দেবলনা। 

দেবব্রত চৌধুরী নামে সাতাশ বছরের এক তরুণ জানিয়ে 
গেল, আমি হিন্দ মোটরে কাঁজ করি। ন্বর্গত গৌরাঙ্গ চৌধুরী 
আমার দাদা । 

গৌরাঙ্গ চৌধুরী ১৯৯৫ সালে পর্বত অভিযানে গিয়ে চিরতরে নিখোজ 
হন। দেবব্রত বলে গেল “আমি প্রস্তত ।, 

সন্ধ্যায় যোগাযোগ করলাম পিনাকীর বাবা-মার সঙ্গে । পিনাঁকীর 
বাবা রথীন চ্যাটাজি বললেন, মিহির সেনের বিবৃতি প্রসঙ্গে ; শ্রীসেন 
অভিযানের একাধিক ক্রটি ঢাঁকার জন্য “পুত্রের প্রতি পিতামাতার 
অপত্য ন্মেহেরঃ কথা বলছেন। পিনাঁকীকে প্রত্যাহার করা সম্পর্কে 
আমরা শ্রীসেনকে কোন চিঠি দিইনি । পিনুর মা ১৯শে জানুয়ারি 
নানা প্রশ্নের উত্তর চেয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলেন মাত্র--যার উত্তর 
আজও পাইনি । চ্যাটাজি পরিবার থেকে কোনরকম চাপ সৃষ্টি করা 
হয়নি বলে পিনাকীর বাঁবা জানান । 

তবে তিনি বলেন, অভিযাত্রীদদের প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেওয়া! হয়নি । 
এবং একথ। ঠিক, ওদের তাড়াহুড়ে। করেই পাঠানো হয়েছে। জরুরী 
প্রয়োজনে ওর! ঘে যোগাযোগ করবে সে ব্যবস্থাও নেই--এ প্রমাণ 
ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে । “কাঁনোজি আংরের ট্রীম্সমিটার কাজ 
করেনি, ফলে সকলে উৎকন্তিত ছিলেন । 

এছাড়। শুরুতে শ্রীসেন বলেছিলেন, রোজই ওদের এগিয়ে যাওয়ার খবর 
পাওয়া যাবে। কিন্ত তেমন কোনও ব্যবস্থা হয়নি। পরিশেষে 
শ্রচ্যাটাজি জানান, ১৪ই ফেব্রুয়ারি টেলিফোনে নানা কথ! আলোচনার 
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পর শ্রীসেনই বলেছিলেন, পিনাকীকে প্রত্যাহার করা হতে পারে। 
উত্তরে আমি তখনই জানাই, পিনাকীকে ফিরিয়ে আনার প্রশ্নই 
ওঠে না। 

অভিযান নিয়ে এই বিতগ্তা আমার মোটেই ভাল লাগছিল ন!। 
বিশেষতঃ অকুল সমুদ্রে ছোট একটা ভিডি নিয়ে ওরা! যখন খল জলের সঙ্গে 
প্রতি মুহূর্তে সংগ্রামে নিরত, সেই মুহূর্তে তাদের অলক্ষ্যে ভাঙীয় বসে 
বিবৃতি ও পাণ্টা বিবৃতি দিয়ে অভিযানকে কলুধিত করা কেন? একবার 
ভাবলাম কারুর বিবৃতি না ছাপাই ভাল। কিন্তু তখন অনেক দেরী 
হয়ে গিয়েছে। ৃ 

আজ ১৭ই ফেব্রুয়ারি। ছুপুরে এক্সপ্লোরার্ঁপ ক্লাবে খোজ নিতেই 
কানাডা থেকে ক্লাবের চেয়ারম্যানকে লেখ! একটি চিঠির অনুলিপি 
দেওয়া হল। লিখেছেন ডিউকের মা, বাবা, ভাই ও বোন। তারা 
কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ক্লাবকে এইজন্য যে, এশিয়ার এই দুঃসাহসিক 
অতিযাঁনে জঙ্জিকে সযোগ দেওয়। হয়েছে। 

বড় ভাল লাগল পিনাকীকে ফিরিয়ে আনার বিতগ্ডার মধ্যে ওই কথা 
কটি। একবার মনে হল বাঙালী আজ ভীরু, কাপুরুষ। পরক্ষণেই 
পিনাকীর মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে-স্যাগুহেডসে এপারের শেষ 
অভিনন্দন জানাবার মুহূর্তটি। না, বাঙালী কাপুক্রষ নয়, ভীতু না। 
পিনাকীই তার প্রমাণ । 

এদিন সকাল পৌণে দশটায় মোহনার জাহাজে 'কানোজি আঁংরে*র খবর 
ধরা প্ড়েছে। জানিয়েছে আর, আর, আর? অর্থাৎ “আমরা 
তালে৷ আছি? । 

হিদাব মত আঙ্জ অভিযাঁনের সগ্ুদশ দিবস । 

১৮ই ফেব্রুয়ারি? আজও গতকালের মত ম্থুখবর। খবর এনেছে 
বঙ্গোপসাগর থেকে মোহনায় আসা একটি জাহাজ মীরফৎ_-ওরা ভাল 
আছে। বঙ্গোপসাগর শাস্ত। বিপরীত মুখী ম্রোত থাকলেও 'কানোজি 
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আংরে'র গতি বেড়েছে । মোহন! থেকে “আরে রয়েছে সম্তর মাইল 
দূরে । গত চব্বিশ ঘণ্টায় গিয়েছে দশমাইল । 
১৯শে ফেব্রুয়ারী সকালে আবার সেই আর, আর, আর” সংকেত । 
কিন্তু সন্ধ্যায় আই এন এস “হুগঞ্গি” থেকে একটি টেলিফোন এল-_ 
'আংরে'র জরুরী খবর আছে। এক্ষুনি চলে আস্থন। দূরভাষে কোনও 
'আভাষ দিলেন ন! গর! ডিউক-পিনাঁকী সম্পর্কে । 
ওখানে পাইলট জাহাজের এক অফিসারের সঙ্গে দেখা । কিছুক্ষণ 
আগে তিনি ফিরেছেন। গত সপ্তাহে তিনি স্পীড বোটে করে 
অতিযাত্রীযুগলের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন । তার কাছে ওরা আবার 
বলে পাঠিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের শুভেচ্ছাই আমাদের আন্দামানে 
পৌছে দেবে । মাঝে মাঝে উড়্ুক্ক, মাছ দেখছি, শুশ্তক তো দেখছিই। 
ওই অফিসার বললেন,_ওদের দেখে মনে হল উভয়ের চোখে মুখে 
'আন্দামান পৌছানোর দৃঢ়তা আরও বেড়েছে । টনফুডে' ওরা রপ্ত। 
বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছে । ছুজনেরই গোঁফ টীড়ি, বড় হয়েছে । 
ওরা বলেছে আন্দামান পৌছে তবে দাড়ি গৌঁফ কাটবে । এখন এসব 
কাজ করে সময় নষ্ট করতে চায় না। মোহনার পর বিপরীতমুখী 
স্রোত কয়েকদিন ডিউক-পিনাকীকে বিপর্ধস্ত করে রেখেছিল। 
সমুদ্রের নিঃসঙ্গতার মধ্যে ওদের একমাত্র সঙ্গী রেডিও | পিনাকী মাঝে 
মাঝে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে । ডিউক ইংরাজী গান । 
আরও বললেন, ওই অফিপার ঃ “কানোজি আংরে কয়েকদিনের 
'অধ্যেই বিপরীত মুখী মোৌত কাটিয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। 
আর একটি খবর দিলেন তিনি--গত কয়েকদিন ধরে একটি পাখি 
সঙ্গী হয়েছে ডিউক-পিনাকীর | সব সময় সে নৌকোয় বনে থাকে। 
"ওর! কিছু ছুড়ে দিলে পাখিটি তা খাচ্ছে। রাত্রে নৌকো! ছেড়ে 
চলে যায় না। 
-২০শে ফেব্রুয়ারি সকাল ও দন্ধ্যা ছুইবারের একবারও মোহনার কোন 
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জাহাজ “আংরে+র খবর পাঁয় নি। সম্ভবত দুরে সরে যাচ্ছে নৌকো। 
তাছাড়া কথ! ছিল দুরে গিয়ে রোজ খবর পাঠাতে গেলে গ্যাস বেলুনে 
এরিয়েল বেঁধে পঁচিশ বা ত্রিশ গজ উচু করতে হবে এরিয়েল। তখন 
বঙ্গোপসাগরের বুকের জাহাঁজগুলি “কানোজি আংরে' থেকে পাঠানো 
বাঁী"্সংকেত তাদের ওয়ারলেসে ধরতে পারবে। গুরাই রিলে করে 
কলকাতায় খবর পাঠীবেন। কিন্তু তাতেও ঝুঁকি কম নয়--রোজ 
গ্যাস বেলুন তুলে এইভাবে খবর পাঠাতে থাঁকলে বেলুন যদি আন্দামান 
পৌছোবার আগে ফুরিয়ে যায় এবং পথিমধ্যে যদি কোনে। বিপদ ঘটে 
তখন “এস ও এস, পাঠাবারও উপায় থাকবে না । 

আগেই বলেছিলাম, অভিযান নিয়ে বিতগ্ডার সময়ে পক্ষে বিপক্ষে অনেক 
চিঠি আসছিল। টেলিফোনেও নানান জনের নানা অভিমত। কিন্ত 
একটি চিঠি ভরসা দিল। তিনি লিখলেন ঃ 

আন্দায়ান অভিযাত্রী শ্রীপিনাকীর জন্য উদ্বিগ্ন বাপ-মাঁয়ের খবর পড়ে 
নিজের কথ মনে পড়ে গেল। ১৯৬০ সাঁলের ১৫ই আগস্ট অভিযাত্রী 
সংঘের ছুটি তরুণ-_শ্রাঅরুণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবীর গুপ্ত হেটে ইংল্যা 
ষাত্র/ করেছিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও জওহরলাল নেহরু ওদের 
উৎসাহ দিয়েছিলেন। ওদের রওন। হওয়ার দিন নিজে উপস্থিত থেকে 
ডাঃ রায় আমাকে বলেছিলেন, “তোমার ছেলের নাম ইতিহাসে 
ত্বর্ণক্ষরে লেখা থাঁকবে'। যিনি ওদের সবচেয়ে বেশি উৎমাহিত 
করেছিলেন, সাহস যুগিয়েছিলেন তিমি অভিযাত্রী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা 
শ্রমিহির সেন। শ্রীসেন আমাকে বারবার বলেছিলেন, ভয় পাবেন না, 
ওর! নিশ্চয়ই জয়ী হবে। 

ওদের হুজনকে বিদায় দিয়ে বাঁড়ি ফেরার পর মন ভয়ানক অস্থির হয়ে 
উঠেছিল, রাত্রে ঘুম হোত না। সকলের শুভ ইচ্ছাই আমার মনে 
জোর এনে দিয়েছিল, তাই কেবলই মনে হত--ওরা নিশ্চয়ই জয়ী 
হবে। একদিন ওরা সত্যিই পৌছে গেল গন্তব্স্থলে । পিনাঁকীর 
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'মাকেও আমি বলতে চাই যে, ওর! নিশ্চয়ই জয়ী হবে। সারা দেশের 
মান্থষের শুভেচ্ছা ডিউক ও পিনাকীকে জয়যুক্ত করবে ! 
_-অভিযাত্রী অরুণের মা, কলকাতা-২৫ 


আজ .২১শে ফেব্রুয়ারি । বিভিন্ন দৈনিকে পূর্বপাকিজ্ঞানের ভাষ৷ 
আন্দোলনে নিহত অমর শহীদদের ম্মরণে বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছে । যুক্তক্রণ্টের মন্ত্রীরাঁও গুদের প্রতি শ্রহ্ধ। নিবেদন করলেন । 


কম্যাগ্ডার দাশ আবার কর্ণধার ! 


আমি লক্ষত্রষ্ট হইনি। দ্ৃপুরে কম্যাগ্ডার দাশের সঙ্গে টেলিফোনে 
কথার মাঝে হঠাৎ ওর স্ত্রী সুনন্দ। দেবীর ক “আপনার। কি আমাকেও 
চিন্তায় ফেলতে চান? ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। বললেনঃ 
গ্ুকে কেন নৌকোয় পাঠান হচ্ছে ! 

দেরী না করে ফটোগ্রাফার বিশুদাকে (বিশ্বরঞ্ন রিং ক্ষত ) নিয়ে হাজির 
হলাম ডায়মগুহারবার রোডে কম্যাগ্ডার দাণের বাড়িতে । 

তিনি প্রপ্তত। আজ বিকালে মোহনায় চলে যাচ্ছেন । দেখান থেকে 
যাবেন জাহাজে চড়ে “কানোজি আংরে'র উদ্দেশে। মোহন! পর্যস্ত 
তিনি ধেমন নৌকোর কর্ণধার ছিলেন, আবার মাঁঝদরিয়া থেকে 
আন্দামান পর্যস্ত তিনি একইভাবে হাল ধরবেন । একাপ্লোরার্ল ক্লাব 
শেষ মুহূে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 

আজ সকাল পর্বন্তও সুনন্দা দেবী এবং তার মা জানতেন না ষে 
কম্াগার দাশ “আংরে'র কর্ণধার হতে চলেছেন। ওদের ধারণা 
ছিল, অন্যর্দিনের মতই তিনি জাহাজে যাচ্ছেন। এইভাবেই তে 
প্রতিবার যান !, ছুপুরেই তিনি স্ত্রীকে বলেন, আন্দমান থেকে ফিরে 
“দেখা হবে। 
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অধিক রাত্রে মোহনা থেকে ওয়ারলেসে খবর এল, শ্রীসেন ও কম্যাণ্ডার 
দাশ সেখানে পৌঁছেছেন শ্রসেন কম্যাণ্ডার দাশকে নৌকোর হালে: 
বপিয়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরবেন। ৃ্‌ 

ডিউক-পিনাঁকীর আন্দামান অভিযানের গতি শ্লথ হওয়ায় এক্প্লোরার্স 
ক্লাব এই সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রীসেনের আশা, রথীন দাশের সহযোগিতায় 
“কানোজি আংরে"র গতি দ্রুত হবে । কলকাতা থেকে মোহনা পর্যন্ত, 
তারই নেতৃত্বে নৌকোর গতি দ্রুত ছিল। একদিন সাড়ে চার ঘণ্টায় 
যোল মাইলও গিয়েছিল। কিন্তু মোহনায় ওদের ছুজনকে ছেড়ে 
আসার পর গতি কমে যাঁর। দশ মাইলের বেশি কোনোদিন ওরা 
এগোতে পাঁরেনি। গত সপ্তাহে বিমান অনুসন্ধানের পর মিহিরদ। 
চিন্তিত ছিল্নে। কারণ মার্চের মধ্যে অভিযাঁন শেষ কর! দরকার । 
তারপর বঙ্গোপসাগর উত্তাল হয়ে উঠবে। ছোট ডিডির পক্ষে তখন, 
চল। দায় হবে। 

গত সপ্তাহে এ সম্পর্কে কম্যাগ্ডার দাশ বলেছিলেন, এখন ওদের রোজ 
কুড়ি মাইল যাওয়া দরকাঁর। বিভিন্ন মহল থেকে অনুরোধ এসেছিল 
কম্যাগার দাশের কাছে__আপমিও অভিযানে থাকুন। কিস্তু নৌকো 
ছোঁট। অন্তান্ত জিনিসও আছে। ভাঁী হয়ে যাবে বলেই ওর! 
দূরপাল্লার ওয়ারলেসও নিতে পারেনি । 

এখন রথীনবাঁবু ডিউক-পিনাঁকীর সঙ্গী হলে নৌকো! থেকে অনেক 
খাবায় ফেলে দিতে হবে ভারসাম্য রাখার জন্যই । ফেলে দিয়ে 
যে অল্প খাগ্ঠ থাকবে---তিনজনকে তা ভাগ করে খেতে হবে । 

২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি কাঁনোজি আংরে'র কোঁনে। খবর পেলাম 
না। পোর্ট কমিশনার্সের ওয়ারলেস ছু দিনই জানাল, মিহির মেন 
ও কম্যাগ্ডার দাশ পাইলট জাহাজে আছেন। ওরা 'কানোজি 
আংরে'কে খুঁজে বেড়াচ্ছেন । 

২৪শে ফেব্রুয়ারি । বিকাল পর্স্ত “আংরে” বা কম্যাণ্ডার দাঁশদের" 
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কোনও খবর এল না। সুনন্দা দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করে জান! 
গেল, ডিউক-পিন্ুকে খুঁজে পাওয়া না গেলে আজ ওঁরা ছুজন 
কলকাতায় ফিরবেন। 


পাইলট জাহাজ ওদের খুঁজে পেল না 


রাত আটটায় পোর্ট-ওয়ারলেস বলল, “কম্যাগ্ডার দাশ ও মিহিরবাবু 
এখন কলকাতার পথে। বাঁরোটাঁয় ফিরে মিহির্দা জানালেন, 
“কানোজি আঁংরে"কে খুঁজে পাঁওয়া যায়নি । মোহনা থেকে ছুই শ” 
মাইলের মধ্যে ওদের খোজ! হয়েছিল, পাঁওয়! ষায়নি। সম্ভবত ওর! 
অনেক দুরে চলে গিয়েছে । হয়ত “আংরে'র গৃতি ত্রিশ মাইল বা 
তারও বেশি । গত ২০শে ফেব্রুয়ারি ওরা মোহনায় শেষ ঘষে বার্তা 
পাঠায়-_-তাতে দেখা গিয়েছে--ডিউক-পিনাকী তাঁদের বহু অভিলষিত 
উত্তবপূর্ব শ্রোতে নৌকো! ভাসিয়েছে। ওই ম্োত সম্ভবত মার্চের 
তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে আঁংরে'কে আন্দামানে পৌছে দেবে। অনুমান, 
“কানোজি আংরে ও তার ছই নাবিক এখন কলকাতা থেকে প্রায় 
চার্শ' মাইল দুরে । 

আজ সোমবার । গত শুক্রবার কম্যাগ্ডার দাশ ও মিহিরদ| মোহনায় 
গিয়েছিলেন । মিহিরদা আরও বললেন, স্থির করেছিলাম, ডিউক 
পিনাকী কম্যাগ্ডার দাশের সহযৌগিতা চাইলে তিনি কর্ণধারকূপে 
আন্দামান যাবেন। “আমরা চলে যাচ্ছি” “আংরে” থেকে এই বাতা 
থাক। সত্বেও শনিবার (২২, ২. ৬৯) মোহনা থেকে ২০* মাইল 
দুরে গিয়ে মিহিরদা ও কম্যাগডার দাশ “কানোজি আংরে'কে 
খোঁজেন, যদি দেখা পান--এই আশায়। আরও পঁচিশ ত্রিশ মাইল 
খুঁজলেন ৷ তবুও দর্শন মেলেনি । এদিকে আকাঁশবাণীকে বল! ছিল-_ 
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২২শে ফেব্রুয়ারি তারা যেন ডিউক-পিনাকীর জঙ্য বিশেব বার্তা চার 
করেন, তাই শুনে অভিযাত্রীত্বয় বেলুন উড়িয়ে খবর পাঠাবে। কিন্ত 
“আংরে' কোনিও খবর দেয়নি। তার আগেই ওরা উত্তর-পূর্ব স্রোতের 
টানে আন্দীমানের দিকে চলে যাচ্ছে । সম্ভবতঃ ওই শোতে পড়েই 
ডিউক জানায়, আমরা সুস্থ আছি, খাছ ও পানীয় ঘথেষ্ট রয়েছে । 
পোরটরেয়ারে গিয়ে আবার দেখা হবে। পথে কোন জাহাজের সঙ্গে 
দেখা হলে খবর পাঠানো । 

মিহিরধীকে খুর খুশি মনে হল। রাত্রে আরও বললেন, ডিউক এই 
মোতই খুঁজছিল। আমিও ভাবছিলাম কবে এই শ্রোত ওর! 
পাবে। 

আমি ওঁকে একটি সুখবর দিলাম, গত কয়েকদিনের আনন্দবাজার ও 
হিন্দস্থান স্ট্যাগার্ড দেখেছেন ? 

--হ্যা, অবাক হয়ে যাচ্ছি, ছবিগুলো! কোথা থেকে পেলেন ! 

--মাঝ দরিয়ায় হঠাৎ এক জাহাজের সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে যায়। ৩৫ 
মিলিমিটারের চারটে পুবো! রোল পাঠিয়েছে। তবে অধিকাংশই 
আগ্তার। যেগুলে! ভাল উঠেছে--তাই ছাপা হচ্ছে। 

আজ ২৫শে ফেব্রুয়ারি । সমুদ্র অভিযানের ইতিহাস খুঁজতে গেলাম 
বেলভেডিয়ারে জাতীয় গ্রন্থাগারে, সেখান থেকে জওহরলাল নেহেরু 
রোডে ইউসিস লাইব্রেরিতে । 

ইউসিস জনসংযোগ দফতরের শৈলেশ রায় জানালেন, বই পত্তর 
তাদের কিছু কিছু আছে । তবে সবচেয়ে বেশি সংগ্রহ লাইব্রেরীর 
মাইক্রো ফিল্স বিভাগে । পেলামও। 
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১৯৯৭ সালের “নিউইয়র্ক টাইমস” পত্জিকার কম্েকটি কপির মাইক্রে। 
ফিল্ম আমার ভীষণ কাঁজে এল । “ওল্ড ম্যান আও গ্ সী” শিরোনামায় 
বিস্তর ছবি এবং একজন অভিযাত্রীর লোমহর্ক সমুক্র অভিষানের 
কাহিনী । 

নৌকোয় একাকী বিশ্ব পরিক্রমায় রেকর্ড, পয়ষট বছরের বুদ্ধ স্যার 
ফ্রান্সিস চিসেস্টারের । 

চিসেস্টার ইংল্যাণ্ডের প্রিমথ থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে 
উত্তমাশ। অন্তরীপ হয়ে অস্ট্রেলিয়া ও সিডনী গিয়েছিলেন ; সেখান থেকে 
আবার আটলা্টিক পার হয়ে ফিরে আসেন। ২২৬ দিনে তিনি এই 
পথ পরিক্রমা করেছিলেন । 

১৯৬৭ সালের ২৮শে মে যখন তিনি 'জিপসী মথ--৪, নৌকো নিয়ে 
প্রিমঘ ফিরে এলেন, তার আগেই চিসেস্টার ইউরোপ ও আমেরিকার 
সংবাদপত্রে “ম্যান ইন ঘ্ভ নিউজ” হয়ে গিয়েছেন ; চিসেস্টার সংবাদ- 
শিরোনাম অন্য দেশেও । প্লিমথ পৌছে কয়েকশ" সাংবাদিকের সঙ্গে কথা 
শুরুর আগে বললেন, এতদিন জলে বাস করে আমি কাগডক্জানহীন হয়ে 
পড়েছি, অনেক কথা এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে। কেউ কিছু মনে 
করবেন মা । চিসেস্টার তার আগে এই অভিযানের স্থবাদেই শ্যার 
খেতাব পেয়েছেন । 

অন্ভুত এই মানুষটি । এতদিনের সমুদ্র অভিযানের পরও দেখা গেল 
বেশ হুস্থই আছেন। শুধু ওজন কমেছিল পচিশ পাউগু। 

অভিযান সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, বাড়ির কাছে আটলান্টিককে 
দেখেছিলাম আঁগেই। কিন্ত ভারত মহাঁপাগর আর অস্ট্রেলীয় 
উপকুলকে চিনলাম এবার । মাঝে মাঝে সমুদ্রঝড় বড্ড ঝামেলা 
করতো । ঘাট, আশি, একশ মাইল বেগের ঝড়ও বয়ে গিয়েছে 
“জিপসী মথ' এর উপর দিয়ে । 


রী 
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একদিন রাত্রের ঘটনা £ চিসেন্টার ঘুমৌচ্ছিলেন। হঠাৎ ঝড় এল। 
বুঝতে পারেন নি স্বপ্ন না সত্য । সকালে ঘুম ভাঙার পর ঠোটে হাত 
বুলিয়ে দেখেন, খানিকটা কেটে গিয়েছে । নৌকোঁও কয়েক জায়গায় 
মেরামত করতে হল। 

আরও একদিন এমন ট্রপিক্যাল হারিকেন” হল যে, গুন টাইম” 
ও পাণ্ডে টাইমস এর সঙ্গে রেডিও টেলিফোনে তিনি কিছুতেই 
যোগাযোগ করতে পারলেন না। সারাদিন ও রাত্রে ছয়-সাত ঘণ্টা 
চেষ্টার পর ভাঙার মানুষদের সঙ্গে (ওই পত্রিকা অফিসে ) যোগাযোগ 
হল রাত ১টা ৪* মিনিটে । “লক্ষ লক্ষ পাঠকের অধীর উৎকণ্ঠা মিটবে 
জবাব দিলেন চীফ এডিটর । চিসেস্টারের স্ত্রী দুপুর ও সান্ধ্য সংস্করণের 
টাইযল-এ স্বামীর কোনও খবর না দেখে বার কয়েক টেলিফোন 
করেছিলেন কাগজের অফিসে । চীফ এডিটর সে খবর জানাতে মাঝ 
সমুদ্র থেকে বুড়ো লোকর্টি বললেন, এত রাত্রে কে জাগিও ন।। সকালে 
কাগজ পড়লেই বুঝবে, আমি বেঁচে আছি। 

হাঁজার হাজার মাইলের এই সমুদ্র অভিযানে বুড়োর সঙ্গী ছিল সমুব্রের 
উত্তাল তরঙ্গ । যে কোনও সময় সলিল সমাধি ঘটার আশংকা ছিল 
নৌকোসহ একমাত্র যাত্রীর । তবুও মাঝে মাঝে ঝড়ের মুখে ছড়িয়ে 
বলতেন, 'আয় তে। দেখি ! বিপরীত ঝড়ে গুর নৌকোর পাল ছুটো তীর 
বেগে দিক পরিবর্তন করেছে অসংখ্যবার । বুড়ো! হতাশ হন নি। 
তবে সিডনী পৌঁছে ভেবেছিলেন, “আর যাব না; আডভেধশার এখানেই 
শেষ হোক ।' 

কিন্তু খবর কাগজগুলো দেখে গুর চক্ষু ছানাবড়া । অস্টেলিয়ার সব 
কাগজের তিনি হেড লাইন। “আমি এত বড় বীর? তাহলে তো 
আবার নৌকোয় ফিরতে হয় !, 

চিসেন্টার আবার যাত্রা শুরু করলেন। পালে হাওয়া লেগে এগিয়ে 
চলেছে নৌকো । ডেকের উপর দিয়ে ঢেউ বয়ে ষাচ্ছে। একদিন ঝড় 
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থামার পর ঘণ্ট! ছুয়েক লাগলো পাম্প করে নৌকো জলশূন্ত করতে । 
সেদিন চিসেস্টার বারে বারে ঈশ্বরের নাম জপেছিলেন। 

ইংল্যাণ্ডে ইনি সিঙ্গল হ্যাণ্ডেড বাই নেচার? বলে খ্যাত। কোনোদিন 
জীবনের মায়া ছিল ন!। সাতান্ন বছরের মাথায় এক ভাক্তার তাঁকে 
বলেছিলেন, তোমার ফুসফুসে ক্যানসার হয়েছে, বদলে নাও। প্রবীণ 
চিসেস্টার তখন 'ফো ! বলে হেসে উড়িয়ে দেন। ১৯৬০ এর কথা। 
'আটলা্টিক-নৌকে। রেসে চিসেস্টারকে দেখে সকলে অবাঁক। তাদের 
ধারণা, বুড়োটা শেষ পর্ধন্ত নাম প্রত্যাহার করবেই । কিন্তু গ্রতিষোগিতা 
শেষে দেখা গেল বিজয়ী হয়েছেন ফ্রান্সিস চিষেস্টার। প্রিমথ বন্দরে 
ফেরার পর অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, প্রশ্ন ছিল সাংবাঁ্িকদেরও--এই 
অভিযাঁনে স্মরণীয় ঘটনা কি? 

_-বড় নিঃলক্গ ছিলাম এতদিন। নৌকোর পাল দুটোর মাস্তল উচু 
ছিল ১৭ ফুট € ইঞ্চি করে। রেডিও ডিরেকশন ফাইগ্ডার, ইকো! 
সাউণ্ডার, স্পীড গজ ও দূরত্ব মাপার যন্ত্র ছিল সঙ্গে । পাল ও হাল দড়ি 
দিয়ে বীধ! থাকত । 

ফ্রাম্ষিস চিসেস্টারের ওই অভিযানের উদ্যোক্তা ছিল তিনটি সংস্থা এবং 
ওঁর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়। নৌকো, সরগ্তাম ও খাবারের জন্য 
খরচ পড়েছিল ৯২ হাজার ডলার । প্টাইমপ” ও 'দাঁণডে টাইমস” পত্রিকা 
“একাক,সিভ” খবর বাঁবদ দেয় ২৫ হাজার ডলার। 


২৬শে ফেব্রুয়ারি । আজ বিভিম্ন সুত্র থেকে খবর পেলাম “কানোজি 
আংরে? নিয়ে ডিউক-পিনাঁকী যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হয় 
২০শে মার্চের মধ্যে ওরা আন্দামান পৌছে যাবে। “কানোজি আংরে' 
থেকে পোর্টব্রেয়ারের দূরত্ব এখন প্রায় চারশ মাইল। সম্ভবত ওরা 
মোহনা থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকেই যাচ্ছে। 
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রাত্রে খবর এল নৌবাহিনীর শৃত্রেনৌবাহিনীর অধ্যক্ষ আডমিরাল 
এ, কে, চ্যাটাজিও জানতে চান অভিষাত্রীদ্বয় এখন ঠিক কোথায়? 
তিনি একটি ফৌজি জাহাজকে আন্দামাঁনের পথে যাওয়ার নির্দেশ 
দিযেছেন। জাহাজখানি গত রাত্রে বিশাখাপত্তনম্‌ বন্দর থেকে রওনা 
হয়ে গিয়েছে। আজ সকালে মে মোহনা থেকে ১৩১ মাঁইল দুরে 
ছিল। আজ রাত্রেই তারা ডিউক-পিনাকীর দেখা না পেলেও, অন্ততঃ 
বেতার ষোগাযৌগ করতে পারবে বলে মনে হয় । 

এদ্দিকে বেতার ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে আকাঁশবাণীর কলকাতা 
ও দিল্লী কেন্দ্র থেকে আজ প্রতিটি সংবাপ বুলেটিনের বিশেষ সংবাদ 
পরিবেশন কর! হচ্ছে ডিউক-পিনাকীর উদ্দেশে £ রাত্রে মাস্তলের আলো 
জালিয়ে রাখবে এবং দিনে হলুদ পতাকা ওড়াবে। নৌবাহিনীর 
জীহাঁজে খাদ্য ও পানীয় পাঠানো! হয়েছে; প্রয়োজন হলে ওইগুলো! 
নেবে, কিছু বলার থাকলেও তা! জানিও ওদের মারফৎ। 

রাত বারোটা অবধি কোনে! খবর এল না৷ খেই ফৌজি জাহাজ থেকে । 
মোহনা, দিল্লী বা কলকাতায় কোনো খবর নেই। না কানোজি 
আংরে'র, না জাহাজের। পোটরব্রেয়ারের নৌবাহিনীর অফিস এবং 
আমাদের সংবাদদাতা সমর সোমের সঙ্গে যোগাধোগ করলাম। 
তারাও “কানোজি আংরে'র কিনারা করতে পারলেন ন1। 

আবার রুদ্বশ্বাস মুহূর্ত । আবার নান] চিত্ত । “কানোজি' কোথায়? 
কোনরকম বিপদ ঘটেনি তো।? না, মে পথ হারিয়ে আন্দামানের 
লক্ষ্য ছেড়ে অন্য দিকে চলে মাচ্ছে। 

সেনাবাহিনীর অফিসার আমাকে বললেন, যর্দি ওরা শম্রোতের টানে বা 
ঝড়ে পড়ে ৯০ ডিগ্রি অক্ষরেখা ও ১৫ ডিগ্রী ভ্রাধিম! রেখা থেকে দূরে 
সরে গিয়ে থাকে এবং জাহাজ ষদি তদনুষায়ী খোজ না| করে তাহলে 
“কানোজি আংরে ও তার ছুই নাবিক ভারত মহাসাগরের অকুল 
নরিয়ায় চলে ঘাবে। আর কোনোদিন গুদের পক্ষে আন্দামান পৌঁছান 
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সম্ভব হবে না। মহাকাল ওদের হাতছানি দিলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু 
থাকবে না। | 
শেষ কথাগুলি আমার পছন্দ হয়নি। আবার নিজের বিশ্বাসে--“ওরা 
তাল আছে, ঠিক পথে চলছে*__এই ধাঁরণাতে অটল থাঁকতেও 
পারছিলাম না। সমুদ্র তথা প্রকৃতির অসীম ক্ষমতার উপর কে সব 
সময় অন্ধ বিশ্বাস রাখতে পারে ! 
২৭শে ফেব্রুয়ারিও কোনো খবর নেই। আঁবার উতৎ্কণ্ঠায় অধীর বিভিন্ন 
মহল। প্রথমবার 'নিখোজের; ?) পর থেকে আজ পর্যন্ত কত চিঠি 
যে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে এসেছে ভার ইয়ত্তা নেই। চিঠি- 
গুলির অধিকাংশই ডিউক-পিনাকীর নামে । তাদের কাছে যেন 
ওইগুলি অবিলম্বে পৌছে দেওয়া হয়। খামের মধ্যে কেউ পাঠিয়েছেন 
বিভিন্ন মন্দিরের প্রসাদ, প্রসা্দী ফুল। ওদের মঙ্গল কামনা করে অসংখ্য 
শুভামুধ্যায়ী মন্দিরে পুজে। দিয়েছেন, মসজিদে খোঁদাতাল্লার কাঁছে 
আকুতি জানিয়েছেন, গির্জায় প্রার্থনা করেছেন। কিছু চিঠি পিনাঁকীর 
মা ও বাবাকে সান্তনা জানিয়ে, কিছু কিছু চিঠি এক্সপ্লোরার্স ক্লাব, এই 
দুঃসাহসিক অভিযানের আয়োজন করেছেন বলে, ওই সংস্থার চেয়ারম্যান 
ও সদশ্যদের অভিনন্দন জানিয়ে । 


“কানোজি' আবার নিখোঁজ ? 
আজ ২৮শে ফেব্রুয়ারি । সারাদিন কলের এক জিজ্ঞাসা--কানোজি 
কোথায় ? আনন্দবাজার পত্রিকার উর্ধতন মহুল থেকে শক করে যে 
ভক্তিপদ সরকার আমাদের জন্য শুধু সময়মত চা ও জল দিয়েই সব 
পাঠ চুকিয়ে দেয়, যে কোন কথায় রা কাড়ে না-__সেও প্রশ্ন করছে-_ 
কেন ওদের ছুজনকে অকুল সমুদ্রে ভাদিয়ে দিয়ে এলেন! মা-বাবার 
মনের খবর তো জানেন না! 
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নন্ধ্যা পর্যন্ত একবারের জন্তও অফিসের বাইরে যাইনি । আবার ত্রাংক 
কল বুক করলাম পোর্টরেয়ারে আমাদের সংবাদদাতার সঙ্গে 
যোগাযোগের জন্য । 

সাতটায় হঠাঁৎ ডাঁক পড়ল সংযুক্ত সম্পাদকের ঘরে। বাতা সম্পাদক 
চীৎকার করে টেলিফোনে কথ। বলছেন, কী মনে হচ্ছে আপনার, ওরা 
বেঁচে আছে তো! নেভির জাহাঁজ ওদের দেখা পেয়েছে? 

টেলিফোন রেখে তিনি বললেন, খাক যোগাষোগ হয়েছে, ওরা 
আন্দামানের কাছাকাছি । 

সমর সোম পো্টব্রেয়ার থেকে জানান, “কানোজি আংরে” এদিন দূর 
সমুদ্র থেকে বিকাল চারটায় 'এস ও এপ, পাঠিয়েছে । 'এম ভি 
নিকোবার* জাহাজ বাঠাটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেই খবর পোর্টর্েয়ারের 
একটি ফৌজি জাহাজে পৌঁছে দেয়। ওই বার্তা অনুসারে জানা যায়-_ 
কানোজি আংরে' তখন ১৬ ডিগ্রি (উত্তর ) অক্ষরেখা ও ৯২২০ 
ডিগ্রি (পূর্ব ) ভ্রাঘিমা রেখায়। 

কলকাতা থেকে পোটরেয়ার যেতে আন্দামানের উত্তরাংশে প্রথম দ্বীপ 
থেকে “আংরে"র দূরত্ব ২০০ মাইল ( পোর্টব্রেয়ার থেকে এই দ্বীপের 
দূরত্ব ১৮০ মাইল)। অর্থাৎ পো্টব্রেয়ার ও 'কানোজি আংরে"র 
ব্যৰধান ৩৮০ মাইল। 

এম ভি নিকোবার' একথাঁও জানিয়েছে ষে, সে আংরে'র কাছে 
যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে গিয়েছে । 

রাত দশটায় আবার পোর্টরেয়ার থেকে স্মর সোমের টেলিফোন £ 
রাঁত ৭টা ৫* মিনিটে “নিকোবার” জাহাজ পূর্বনি্দিষ্ট স্থানে পৌছে দেখে 
কানোজি আংরে' সেখানে নেই। ৮টা ৩৫ মিনিটে “নিকোবারঃ 
ওয়ারলেসে আবার জানাল, ওদের দেখতে পাচ্ছি না। 

সে ফৌজি বিমান পাঠাবার অন্থরোধ করেছে। 

.এদ্দিকে নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ আডমিরাল চ্যাটাঙ্গি সন্ধানী ডেস্ট্রয়ারটিকে 
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ও “নিকোবারঃ জাহাজকে উল্লিখিত নির্দিষ্ট স্থানে এগিয়ে ঘাওয়ার নিদেশ 
দিয়েছেন। ওই ডেস্টয়ারটি গত তিনদিন ধরে ওদের খুঁজছিল। 
নৌবাহিনীর আরও একটি জাহাজ ওই অঞ্চলে আছে । সেও 'আংরে'র 
দিকে এগিয়ে চলেছে । 

আজই সকাল দশটায় ব্রিটিণ বাণিজ্য জাহাজ “ওশাঁন প্রিন্সেপ' ডিউক- 
পিনাকীর সঙ্গে ষোগাষোগ করেছিল। সে জিজ্ঞাসা! করে, তোমাদের 
কিছু দরকার আছে? উত্তরে পিনাকীর! কি বলেছে জানা যায় নি। 
দুপুর ১২ টা ২ মিনিটে আরও একটি জাঁহাঁজ ওদের সঙ্ষে যোগাযোগ 
স্থাপন করে। সেও কোনো! উত্তর না পেয়ে চলে যায়। সন্দেহ 
করা হচ্ছে যে, ওদের বেতার যন্ত্রটি ইতিমধ্যে হয়ত বিকল হয়ে 
পড়েছে। অধিকরাত্রে “নিকোবার” শেষ খবরে বলেছে, সমূদ্র শান্ত, 
ঝড় নেই। 

আর একটি খবর পেলাম কলকাতায় শিপিং কর্পোরেশনের অফিস 
থেকে। ওই সংস্থার একটি জাহাজের অন্যতম অফিসার পি, কে, 
সেন জানান, আজ ছুপুরে ওদের নৌকো থেকে আমাদের জাহাজ 
“নিকোবারে'র দূরত্ব ছিল ৫০ মাইল। রাত আটটার মধ্যে ওরা 
“'আংরে'র কাছে পৌছে যাবে। শ্রীসেন বললেন, 'এস ও এস' পাওয়া 
খায় বেল সাড়ে তিনটেয় | 

বিশেষজ্ঞরা! জানান, এস ও এপস" মানেই বিপদ নয় । সমুদ্রে যোগাযোগ 
স্কাপন করতে হলে এরকম সংকেত দেওয়া হয়। উপরস্ত ওরা তো 
“এস ও এস" এবং “ওকে? ছাড়া আর কিছু পাঠাতে পারছে না। 

রাত একটায় যোগাষোগ হল লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডার রথীন দাশের সঙ্গে । 
বললেন, “কানোজি আঁংরের খবরের জন্য তিনিও উদ্গ্রীব। 
'নিকোবারে'র সংবাদ "সমুদ্র শান্ত, ঝড় নেই”-কথাগুলে৷ ভালো। 
রাত্রিবেল। ওই রকম একটি ছোট নৌকোকে খুঁজে পাওয়া শক্ত । 
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আজ শনিবার। ১লা মার্ট। লকালেই “কানোজি আংরে'র দেখা: 
মিলেছে । ৯টা ৫৫ মিনিটে একটি ফৌজি বিমান “আঁংরে*কে দেখতে 
পায়। 

পোরটব্রেয়ার থেকে সমর সোম জানালেন, ডিউক-পিনাকীর খবর 
তালো। ওরা! ভ্রুত পোর্টর্রেয়ারের দিকে এগিয়ে আসছে। আঁজ দুপুর 
পর্বস্ত কোকো্বীপ থেকে ওদের দুরত্ব ছিল ১১৫ মাইল, আর পোর্ট- 
ব্েয়ার থেকে ২৭০ মাইল। নই মার্চের মধ্যে ওরা লক্ষ্যে পৌছে যাবে 
বলে আশা করা হচ্ছে। 

এম ভি “নিকোবারে*র অনুরোধ অঙ্ুযায়ী আজ সকানে একটি ফৌজি 
বিমান ওদের সন্ধানে যায় এবং দশটার কিছু আগে দেখতে পায়, মোচার 
খোলার মত “কামোৌজি আংরে” এগিয়ে চলেছে। সমুদ্রের কাছাকাছি 
নেমে আরও ভাল করে লক্ষ্য করে-_ওর৷ দীড় বাইছে। 

ফৌজি জাহাজ “রণজিৎ বিমান থেকে খবর পেয়ে 'আংরে'র দিকে এগিয়ে 
যায়। “রণজিৎ ওদের দেখে বেলা তিনটেয়। তারপর স্পীড বোটে 
করে কয়েকজন অফিসার অভিযাত্রীর্দের কাছে যায় ও কোন কিছুর 
প্রয়োজন আছে কিনা খোজ নেয়। ওরা বেশ দুর্বল। মাঝে অস্থথে 
ভুগেছে। িনজিৎ' থেকে এক সময় চিকিৎসকরা প্রস্তাব দেন, শরীরে 
না কুলোলে তোঁমরা অভিযান এখানেই শেষ করতে পারে! । 
ডিউক-পিনাকী ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। পিনাঁকী জানিয়েছে, 
আর তো সামান্ত পথ। এখন অভিযান প্রত্যাহারের কোন মাঁনে হয় 
না। আরও বলেছে, দীড় বেয়েই আন্দামটনে যাবো, ছাড় বাইতে 
বাইতে যদি মরেও যাই দেও ভালো। 

“আই এন এস রণজিৎ আবার খবর দিল | ছুর্বল হলেও মনে ওর! 
ঘড়। এবং বেশ খুশি খুশি লাগছে ছুজনকে। 
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১৯শে ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম ডিউক-পিনাকীর সঙ্গে যোগাষোগ 
হল। “আংরে" এখন ১৬ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ ও ৯২*৪৪ ডিগ্রি পুর্ব 
জ্রাঘিমায়। 

এর আগে এমভি 'নিকোবার শুক্রবার সারারাত “আংরে'কে খুঁজে 
বেড়ায়। কিন্তু সাক্ষাৎ পায়নি। সকালে “স্টেট অফ গুজরাট” 
জাহাজও অনুসন্ধান করে । ডিউক-পিনাকীর সন্ধানে আজ সকালে 
কলকাত| থেকে একটি ফৌজি বিমান পোর্টব্রেয়ারের দরিয়ার দিকে 
যাওয়ার কথ! ছিল। ওই খবরের পর তার যাত্রা বাতিল করা 
হয়েছে। 

এক্সপ্লোরাঁর্স ক্লাবের চেয়ারম্যান ই্রাসেন রাত্রে বললেন, “আংরে'র গতি 
এখন দ্রুত। তিনি আন্দামান প্রশাসনকে পোর্টরেয়ারের কাছাকাছি 
জায়গ। থেকে 'আংরে"র জন্য অন্ততঃ রাত্রের দিকে প্রহরী রাখার অগরোধ 
জানিয়েছেন। কারণ পোর্টরেয়ারের কাছে সমুদ্রে প্রবাল দ্বীপ ও ডুবন্ত 
পাহাড় রয়েছে। ওদের সঙ্গে 'আংরে'র ধাক্কা লাগলে “আংরে” টুকরো! 
টুকরো হয়ে যাঁবে। 


অভিযান কাকে বলে 


২রা মার্চ। সর্কালে কাগজ খুলতেই ছুটো। চিঠি চোখে পড়ল। 
শিরোনাম-__-অভিযানের মানে? । 

“অভিযান মানেই প্রতিপদে বিপদ । সব অভিযান একবারে সফল 
হতেই হবে এমন কোন গ্যারান্টি নেই। তেনজিং, হিলারির আগে 
কত অসমসাহপী এভারেস্ট অভিষানে গিয়েছেন, প্রাণ হারিয়েছেন, 
ব্যর্থ হয়ে ফিরেও এসেছেন, কিন্তু আবার পরের বছরই দেখা গিয়েছে 
-_ দলে দলে এভারেস্ট অভিযানে চলেছেন তরুণরা, প্লৌটও কেউ 
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কেউ। আনন্দবাজারের উদ্ভোগে পর্বত অভিযাত্রী সংঘ প্রথমবার 
মানা অভিযানে ব্যর্থ হন। কিন্তু তাই বলে কি গুরা কম সাহসী ছিলেন? 
বিপদের ঝুঁকি নেওয়াটাই ছুঃসাহপিকতা ! 
ডিউক-পিনাকীর সম্পর্কে নানা আলো5ন! শুনেছি । মোহনার পর 
বিপরীতমুখী শ্োতের জন্য কিছুদিন পুরা বেশিদুর এগোতে পারেন নি। 
গুদের আন্দামান পৌছানে। সম্পর্কে অনেকে সন্দিগ্ধ ছিলেন । ধরা যাক, 
দুর্ষোগপূর্ণ আবহাওয়ায় জন্য এবারের অভিযান মাঝপথে প্রত্যা্থত 
হল। তাতে ডিউক-পিনাকীর বীরত্ব কি কমবে? জানিন! এক্সপ্লোরাস 
ক্লাবের এই অভিযানে কত যুবক নাম লিখিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম 
অভিযাত্রীরূপে এরা কি ইতিহাঁণে উজ্জল হয়ে থাকবেন না? ঈশ্বর 
না করুন, কিছুদিন আগে নৌকোয় আটলান্টিক অতিক্রমের সময় দুই 
সাংবাদিকের মত ডিউক-পিনাকীও স্থুনীল সাগরে যাঁদ চিরকালের 
মত হারিয়ে ধান! তাহলে কি ভবিষ্যতে কোনও অভিযান হবে না? 
গঙ্গোত্রী অভিঘানের নিহত নায়ক গৌরাঙ্গ চৌধুরীর সহোদরকে 
অভিনন্দন জানাচ্ছি । দাদার অন্তিম দশার কথ! জেনেও তিনি আবার 
অগ্রজের পথে পা বাড়াতে চান--এর পরও কি বলব ঃ বাংলার তারুণ্যে 
ভাটা পড়েছে ?” 

-_রঞ্জন রায়, টালিগঞ্জ, কলকাতা । 
দ্বিতীয় চিঠি ঃ 
“ডিউক-পিনাকীর নৌকোয় আন্দামান অভিযান প্রসঙ্গে ১৭৯২ সালে 
ইংল্যাণ্ড থেকে পালতোল! জাহাজে এক মহিলার ওয়ে ইপ্ডিঞ 
অভিযানের কথা মনে পড়ছে । ওই অভিযানে পুরুষর্দের সঙ্গে একমাত্র 
মহিলা সদস্য ছিলেন মেরী আন টালবট। মেরী লিখছেন £ সমুদ্রে 
ভীষণ ঝড় উঠেছে । দলনেতা বললেন--সব ফেলে দীও, জাহাজ 
হালকা কর। জলের পাত্র, বিস্কুটের টিন এবং অন্তান্ক অত্যাবশক 
অনেক জিনিষ সমুদ্রে ফেলে দিলাম । সমস্থ! শুরু হল তারপর । পরদিন 
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থেকেই বিস্কুটে ঘাটতি । আটদিন পানীয় জল ছিল না। কিন্তু সহায় 
ছিলেন ঈশ্বর। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়েছিল। যতট। সম্ভব সেই জল 
সংগ্রহ করলাম ।.'**** একদিন আমার্দের বড় মাস্তলটা ভেঙে সমুত্ে 
পড়লো । চারজন অভিযাত্রী সমুদ্রে নেমে ওটা উদ্ধার করতে গেলেন। 
ওর! আর ফেরেননি । 

আমিও অক্ষত ছিলাম ন!। কাধের হাড় ভেঙে যায়, একটি পাজরাও । 
সান ভোমিংগো বন্দর থেকে যখন নতুন দ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা! করলাম, 
তখন আরও বিপ্দ। একদিন ঝড়ের পর খোজ নিচ্ছি-:কে কেমন 
আছেন। এক সহযাত্রী জানাল--আমাদের সকলের অভিভাবক আজ 
চলে গেলেন ; ক্যাপ্টেন বাউয়েন আর নেই। তারপরও আমাদের 
অভিধান স্থগিত রাখিনি । মেয়ে বলে আমাকে পরের দ্বীপে নামিয়ে 
দেওয়ার কথা ওঠে । আমি কিন্তু শেষ অবধিই গিয়েছিলেন | 

একেই বলে অভিযান ।” 

--মিনতি চট্োপাধ্যায়। কলকাতা-১৬। 
ব্বিবার । অফিসে লোকজন পাধারণত কম। অন্যর্দিনের মত বাইরের 
পলোকের আনাগোনা কম থাকাই স্বাভাবিক । কিন্তু দুটো নাগাদ অফিসে 
প্রবেশ মুখেই দেখি কয়েক শ' লোক । ছাত্র-ছাত্রী, যুবক প্রৌঢের 
ভিড়। সকলেরই জিজ্ঞান! ঃ ডিউক-পিনাকীর খবর কি। ওর! এখন 
কতদুরে। কবে আন্দীমানে পৌছবে,' কলকাতার ফিরবে কবে 
ইত্যাদি । 
রিসেপসনিষ্ট আমীকে দেখিয়ে বললেন ওঁদের, ইনি সব খবর জানেন। 
সেদিন তখনও “কানোজি আংরে সম্পর্কে নতুন কোনও খবর আমার 
কাছে ছিল না। গুদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে রিপোর্টার্ল রুমে 
ঢুকতেই শুনি একটি টেলিফোন বাঁজছে। রিলিভার তুলতে-_-পি পি 
সন্তোষ কুমার ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী অর চিরপ্রীব। ট্রাংক কল ফ্রম 
.পোটরেয়ার |, 
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সমর সোম পোর্টর্রেয়ার থেকে বলছেন--“কাঁনোজি আংরে”র গতি 
দেখে মনে হচ্ছে--এই সপ্তাহেই লেঃ জর্জ ডিউক ও পিনাঁকী চ্যাটা্জি 
পোর্টব্রেয়ারে পৌঁছবে, খুব বেশি হলেও আর ছয়দিন লাগতে পারে। 
গত চব্বিশ ঘণ্টায় £আংরে আন্দামানের দিকে প্রায় চল্লিশ মাইল 
এগিয়েছে । গতরাত্রে পিনাকীর ভাল ঘৃূম হয়েছে। কয়েকদিন ঘাঁবৎ 
ওর ডান হাঁতে যে বাথা ছিল, আজ সকালে সে সেই ব্যথা-মুক্ত হয়েছে। 
১৪ই ফেব্রুয়ারি মোহনার কাছ থেকে উভয়ে প্রিয়জনের কাছে ওপার 
থেকে শেষ বার্তা পাঠিয়েছিল, এপারের দ্রিকে এসে প্রথম বার্তী পাঠাল 
আজ। 

নৌবাহিনীর ভেষ্ট্য়ারটি দুর থেকে ওদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাথছে। 
আন্বামানের পথে অন্ান্ত জাহাজ ও “'আংরে*র খবর নিচ্ছে । এখনও 
ডিউক-পিনাকীর প্রধান সহায় সমুদ্র-শোত। ত্রুত ওরা আন্দামানের 
উপকুল-স্রোতে ঢুকে পড়বে । এই আ্োতই ছয়দিনের মধ্যে ওদের গন্তব্য 
স্থলে পৌছে দেবে। 

ডেস্টয়ার থেকে ম্পীভ বোটে কয়েকজন অফিসার ওদের কুশলবার্" 
জানতে গেলে পিনাকী ওর মা-বাবার জন্য বাতা পাঠিয়েছে । ডিউক 
কাগজে লিখে অফিসারদের কাছে যে বার্তাটি দেয়, ডেস্ট মারের ওয়ারলেস 
মারফৎ ত1 পোটর্রেয়ারে পাঠান হয়। সেখান থেকে ওটি বোদ্বাইয়ে 
ওর ভাবী বধু কোমল সচদেবকে পাঠানো হয়েছে । উভয়েই স্থলের 
অগণিত শুভান্ধ্যায়ীদের একটি পরথক বার্তায় বলেছে £ আপনাদের 
শুভেচ্ছাই আমাদের সাফল্যের পাঁথেয়। 

গেটে অপেক্ষমান জনতাকে বললাম খবরটা । তাঁরা “ডিউক-পিনাকী 
জিন্দাবাদ? ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেলেন । 

এদ্রিকে সন্ধার পর কলকাতায় হঠাৎ 'দেখা হুল, আন্দামানের চীফ 
কমিশনার শ্রীবুটালিয়ার সঙ্গে। বললেন, ডিউক-পিনাকীকে সংবর্ধন। 
জানানোর জন্য ান্দামানের বিভিন্ন হ্বীপে বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছে । 
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মিহিরদীর সঙ্গেও তার আলোচনা হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, 
“কানোজি আংরে ৫ই মার্চ কোকে! চ্যানেলে প্রবেশ করবে। ওই 
দিন কিংবা পরদিন ওর] ল্যাঁওফল দ্বীপে জাতীয় পতাকা ও এক্সপ্লোরাঁ' 
ক্লাবের পতীকা উত্তোলন করবে। আঁন্দীমান প্রশীসন ওখান থেকে 
ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে পোটটব্রেয়ারের দিকে । 

৩রা মার্চ । ডিউক-পিনাঁকী সম্পর্কে আজ প্রথম খবর পাঠালেন, নয়াদিল্লী 
থেকে আনন্দবাঁজারের বিশেষ সংবাদদাতা থগেন দে সরকার । খগেনদ। 
“কানৌজি আংরে”র খবর পেয়েছেন নৌবাহিনীর সদর দফতরের 
স্তত্রে। “আই এন এস রণজিৎ গভীর রিয়া থেকে আঙ্গ সকাল 
সাড়ে ন্টায় দিলীকে জানায়, অভিযাত্রীদ্বয় প্রায় দশদিন ইনকুয়ে্জায় 
ভূগেছে। দুর্বল হয়ে পড়লেও ওদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি । 

সকাল দশটা নাগাদ ওরা কোকোঘ্বীপ থেকে ৮* মাইল দূরে ছিল। 
রাত্রে সমর সোম টেলেক্সে খবর পাঠীলেন--"আংরে' কোকে দ্বীপ থেকে 
সত্তর মাইল দূরে। বুধবার (৫.৩,৬৯) ভোরে কোকো চ্যানেলে 
প্রবেশ করবে বলে আশা কর! হচ্ছে। অভিযাত্রীদ্বয় নৌবাহিনীর 
পথ নির্দেশ অনুযায়ী তারপর 'না, নিয়ে যাবে উত্তর হরে 
পৃ দিকে। 

৪ঠা মার্চ। আজ অধিকাংশের প্রশ্নঃ কবে কখন ওরা আন্দামানের 
মাটি স্পর্শ করবে। আন্দামানের উত্তরাংশের প্রথম দ্বীপ থেকে 
“আংরে? আর কতদুরে ? আমিও সারাঁদিন ওই একটি প্রশ্নের উত্তরে 
জন্য বার পাঁচেক পোর্টর্েয়ারে টেলিফোন করলাম । টেলেক্েে 
যোগাযোগ করলাম । ওই প্রান্ত থেকে আমাদের সংবাদদাতা সমব 
সোম কোনে! খবর দিলেন না। তবে রাত্রে শুধু জানলাম, তিনি 
পে্টির্রেয়ার থেকে ফৌজি জাহাজ 'আই, এন, এপ, গুলদার”-এ চড়ে 
কোকো চ্যানেলের দিকে রওন! হয়ে গিয়েছেন। এরপর তিনি খবর 
পাঠাবেন জাহাজ থেকেই। 
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পোর্টর্রেয়ারের নৌবাহিনীতর অফিসের সঙ্গে ঘোগাঁযৌোগ করলাম রাত. 
বারোটায়--গুলদার এখন কোথায়, “আংরে'র কোনো খবর তীরা 
জানেন কিনা । 

উত্তর এল : গুলদার পো্টব্রেয়ার থেকে প্রায় একশ+ মাইল দুরে 
রয়েছে । “আংরে'র খবর আজ পাইনি । আবহাঁওয়। ভাঁল। 

৫ই মার্চ। আজকের কাগজে ওদের সম্পর্কে কৌনৌরকম বিস্তারিত খবর 
বের হয়নি। সারাদিন টেলিফোন, বিভিন্ন লৌকের আনাগোনা 
সকলের প্রশ্ন £ ওদের খবর কি? আন্দমাঁনের প্রথম দ্বীপে ওর! 
নেমেছে ? 


তেত্রিশ দিন পরে, ওপারে প্রথম ভূখণ্ডে 


সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনে জবাব দিতে পাঁরিনি। খবর এল সাতটায়।' 
টেলেক্সে সমর সোমের ৩১৭টি শব্দের দীর্ঘ বাতা । শেষ ছুটি লাইনে তিনি 
জানালেন-”৮- 09 1956 11006 6085 (*) 2০০ 10090108115 
9য.801090 09 টিঞিখ় 00060: 79081]: (1) 131009 0:99806 
00109] () 00196 26 (") 901৩ 209 6) 208 (817), 
পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় যুক্ত্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর, পরের দিন-_ 
বৃহম্পতিবার বিধান সভার উদ্বোধন দিবদ। কাগজের অফিস একেই 
ব্যস্ত। তদুপরি প্রথমর্দিনের আধবেশনকে বিভিন্ন দ্বাটকোণ থেকে দেখা 
হবে। বিভিন্ন ধরণের খবর লিখতে হবে। 

বিধান সভার অধিবেশনের মধ্যে কি আন্দামান-অভিষান প্রসঙ্গ ডুবে 
যাবে? সাত পাচ ভাবছি--ডাক পড়লো আমোসিয়েটেভ এডিটরের 
ঘর থেকে । ্ 

“ডিউক-পিনাকীর খবর সেকেণ্ড লীড হবে--কালকের কাগজে 
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ফার্ট্ট লীড বিধানসভ্ভার অধিবেশন; দ্বিতীয়টি তোমার নিউজ, 
তিনকলম হেডিং-এ। ওদের দুজনের ছবি চাই-যা বের হয়মি 
এর আগে । হ্যা, আর একট ছবি--সমুদ্ধে সূর্যোদয়ের ছবি । যা ওরা 
মাঝদরিয়া থেকে তুলে পাঠিয়েছিল ।, 

আঁমার মাঁথ| তখন বন্‌ বন্‌ করছে। নিউজ তো৷ লিখলাম । কিন্ত 
কাল কি করে আন্দামানে যাবো! রাত তখন আটটা । দুপুরে 
কয়েকঘণ্টার মধ্যেই রেঙ্গুন হয়ে পোর্টর্রেয়ার যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছি । 
কিন্ধু প্লেনের টিকিট তখনও যোগাড় হয়নি। অথচ পরদিন সকাল 
সাড়ে সাতটায় দমদম থেকে টেকঅফ-এর সময়! আই, এ, সিতে 
গিয়ে কিউ-এ দীড়িয়েও টিকিট পাওয়া যায়নি। যেহেতু বিদেশের 
মাটিতে (রেঙ্কুনে ) পা দিতে হবে, স্ৃতরাং বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার ছাপ মার! 
হেলথ সার্টফিকেট চাই। কর্পোরেশনে ছুটলাম। তারা ইঞ্জেকশন 
ও টীকা দিলেন। কিন্তু 'সীলমোহর, পাওয়া গেল না। সাঁড়ে 
নটায় সেটি পেলাম ইগ্ডিয়ান মেডিকেল আ্যাসোপিয়েশনের অফিস 
থেকে । তাঁও এত জিজ্ঞাসাবাদের পর যে যনে হল, ওর চাইতে 
আই, এ, এস, পরীক্ষায় বসলে অনেক সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। 
তারপর প্লেনের টিকিট নিয়ে অফিসে ফিরতে বাজল সাড়ে দশটা । 
ইতিমধ্যে ইঞ্জেকশন ও টীকার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে । ১০১ ডিগ্রি 
জর। কিন্তু পাংবাদিকদের ওসব ওজর আপত্তি চলে না। 'পরে 
করব বলে কোনো কাজ ফেলে রাখলে হয় না। 

বাতা সম্পাদকের কাছ থেকে তাগাদা এল--কই তোমার কপি 
কোথায়? প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রীর অভিনন্দন বাণী 
যোগাড় কর। ও 

প্রধানমন্ত্রীর বাণী সংগ্রহে সাহাধা করেছিলেন দিল্লীর খগেন দ]। 
রাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রী রাম চ্যাটাজীকে টেলিফোন করতে তিনি অভিনন্দন 
জানালেন। 


১৫৪৯ 


কানোজি আংরে 


আগামীকালের ( ৬.৩,৬৯ ) কাগজের জন্য লিখলাম ঃ 

“কালই নির্ভয়ে ছুই তরুণ ভারতীয় নাবিক ছুস্তর পারাবার পার হয়ে 
আন্দামানের কূলে পৌছেছে । ঠিক এক মাস আগে ওরা যে ছুর্জয় 
সংকল্প বুকে নিয়ে কেবলই 'সাহম ভরসা করে মোহনা থেকে বেরিয়ে 
পড়েছিল, বুধবার তারা দ্বীপময় আন্দামানের পর্বতশিখরে বিজয়কে তন 
উড়িয়েছে।* 

এরই নীচে “আংরে” থেকে তোলা শুর্ধোদয়ের ছবি । 

“পিনাকী আর ডিউক তখন মধ্য সমুদ্রে। ওর] আন্দামানের তাঁরে 
উপনীত হয় বুধবার (৫.৩.৬৯) স্যান্তে-_-সব শঙ্কা, সব উতৎ্কঠা! দূর করে। 
আন্দামান দ্বীপুণ্ধের প্রথম ভূখণ্ড ল্যাগ্ফলে পৌছে এই ছুই ছুঃসাহসী 
নাবিক পাহাড়ের চুড়ায় জাতীয় পতাকা ওড়ায়। কিন্তু ল্যাণ্ফল 
জনশূন্য । ওরা তারপর চলে যাঁয় বিপরীত দিকে ইস্টার্ণ আইল্যাণ্ডে। 
ওই দ্বীপের অধিবাঁপীরা সহ্য অভিনন্দন জানালেন । ওখানে সহর 
জনপদের মত দীমী নামী ফুল পাঁওয়। যায় না। তাই অভ্যর্থন। 
জানান, ধনের পাতা ও নায় না-জানা নানা ফুল বনের লতায় গেঁখে। 
ধার খালি হাতে এসেছিলেন দ্বীপের তীরে, তীদের সম্বল ছিল 
ভালবাপা, মেহ । 

সমর মোম জানাচ্ছেন, সকাল আটটায় আই, এন, এস, গুলদারে, 
আমরা ওদের কাছে পৌছাই। ডিউক-পিনাকীর রলাডপ্রেসার 
নরম্যাল। উভয়েই খুশিতে উচ্ছৃসিত! ওপার থেকে তেত্রিশ দিন 
পর ওর! এপারের ভূখণ্ডে এল । 

আবহাওয়া চমত্কার । বিরঝিরে হাওয়া বইছে। এগুলদাঁর” থেকে 
আমর! পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ডিউক-পিনাকী অবিরাম গতিতে 
দাড় টেনে চলেছে। ওরা মাঝে মাঝে বলে দিচ্ছে--ওর! ভাল 
আছে।” 

রাত্রের খবর--অভিযাত্রীঘ্য় বিকালে ইস্টান আইল্যাণ্ডে নোউর করে 


১৬৪ 


কানোজি আংরে 


বিশ্রাম নিচ্ছে । বুহম্পতিবার (৬. ৩, ৬৯) সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানেই 
থাকবে। ওইদিন এক্সপ্লোরার্ঁস ক্লাবের চেয়ারম্যান মিহির সেন 
ওখানে পৌছালে পোর্টব্রেয়ার অভিমুখে এই ছুই দাড়ি আবার দীড় 
বাওয়। শুরু করবে। রবিবারের (৯, ৩, ৬৯) মধ্যে ওরা পোটরেয়ারে 
পৌছে যাঁবে বলে মনে হয়। 

আজ বুধবার সন্ধ্যায় কলকাতায় ডিউক-পিনাকীর সাফল্যের সংবাদ 
আসতেই সর্বজ্র উচ্ছ্বাস দেখা যাঁয়। অনেকেই অভিনন্দন জানালেন । 
রাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি ডিউক পিনাকীর কাঁছে পাঠানো এক 
বাঞীতে বলেছেন, ছোট নৌকো! নিয়ে যে ভাবে তোমরা! সমুদ্র জয় 
করলে, তা৷ সত্যিই ছুঃসাহসের। তোমরা মাতৃভূমির গৌরব। 
তোমার্দের জয়ে যুব সমাজ উদ্ধদ্ধ হবে। তোমর! প্রমাণ করেছ, 
ভারতের তরুণর পৃথিবীর অন্যদেশের তরুণদের সঙ্গে পাল্লা! দিতে পারে। 
তোমর! আমার আস্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর। 

মিহির সনে খবর পেয়ে অভিনন্দনের সঙ্গে এক তারবার্তীয় ওদের 
ছুজনকে গৌফ-দাড়ি কাটতে নিষেধ করেছেন । 

“গুলদার, থেকে সমর লোম আরও জানিয়েছেন, ডিউক-পিনাকীকে 
সংবর্ধনার জন্য আন্দামানের খন ছ্বীপ উৎসব সাজে সেজেছে । ওদের 
জন্য তোরণ তৈরি হয়েছে । পোর্টব্রেয়ারের পৌরপভা নাগরিক 
সংবর্ধনা জানাবেন। ছুখানি সোনার মেডেল তৈরি করা হয়েছে । ওর 
উপরে খোদাই করা থাকবে “পোর্টর্রেয়ারে নৌ-অভিযানের ছুই বীর+। 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির৷ গান্ধী ওদের অভিযান সফল হয়েছে জেনে 
বলেছেন, ভিউক-পিনাকী “কানোজি আংরে'র সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। 
তাদের এই বিপদ সংকুল অভিযানের সাফল্য ভারতের যুব মনে 
উদ্দীপনা স্থত্টি করবে । 

বরাত সাঁড়ে বারোটায় বাড়ি ফিরে গোটা কয়েক পিল খেতে হুল 
ইঞ্জেকশনের জর কমাবার জন্য । 


১৬১ 


আমর। পোর্টর্েয়ারের পথে 


ই মারচ £ দিন শুরু হল ভোর রাত্রে, সাড়ে তিনটে । ছণ+টার মধ্যে 
দমদমে পৌছাতে হবে। তাই এত ব্যস্ততা । সারা রাস্তায় ঘন 
কুয়াশা । ছ*টা বাজার পাচ মিনিট আগে গিয়ে দেখি মিহির সেন ও 
ওঁর ক্লাবের অশোক দাশগুপ্ত এবং যুগভানু সিং দেও ওরফে জিমির 
লাগেজ জমা দেওয়া হয়ে গিয়েছে । আমি ছাড়া আরও কুয়েকজন 
সাংবাদিক যাচ্ছেন পোর্টব্রেয়ারে। তারা, অমৃতবাজার পত্রিকার 
অরুণ ভট্টাচার্য, যুগান্তরের ফটোগ্রাফার শ্যামল বন্থু এবং ভারত 
সরকারের ফিল্পাস ডিভিশনের পূর্বভারতের ভারপ্রাপ্ত অফিপার 
শ্রীপরমেশ । আই এ সি”্র সংশ্লিষ্ট অফিসারদের কাছে লাগেজ দিয়ে, 
টিকিট দেখিয়ে রাঁণওয়ের দিকে যাচ্ছিলাম--লাউভ স্পীকারে ঘোষণা 
করা হল-_-ভীষণ কুয়াশা, পোর্টব্রেয়ার গামী ভাঁইকাঁউণ্ট দেরিতে ছাঁড়বে। 
সাড়ে সাতটার প্লেন ছাড়ল সাড়ে 'আটটায়। 

রেঙ্গুন পৌঁছলাম এগারটার কিছু আগে। পোর্টব্রেয়ার গামী প্রত্যেক 
প্রেন রেশন হয়ে যায়, আন্দামানের কোথাও প্লেনে ফুয়েলিং এর ব্যবস্থা 
নেই বলে। পোর্টর্রেয়ার থেকে কলকাতা আসতে গেলেও তাই রেন্ুনে 
থামতে হয়। 

রেঙগুনে নেমে ভেবেছিলাম, ভারতীয় হাইকমিশন অফিসের কাঁউকে না 
কাউকে দেখতে পাঁব। বিমান বন্দরে কাউকে পেলাম না। অথচ 
এক্সপ্লোরাস ক্লাবের কর্মকর্তারা ও কলকাতা থেকে সাংবাদিকরা আজ 
রেঙ্গুন হয়ে আন্দামান যাচ্ছেন, সেকথা রেঙ্গুনের বিভিন্ন সংবাদপত্রের 
প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে ডিউক-পিনাকীর খবরের সঙ্গেই । 
বিমানবন্দরের কর্মীরা ও বর্মা সরকারের অফিসাররা কৌতুহল ভরে 
নান। প্রশ্ন করলেন অভিযান সম্পর্কে । 


১৬২ 


কানোজি আংরে, 


আমরা টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম ভারতীয় হাইকমিশন অফিসের 
সঙ্গে । জনসংযোগ অফিসার, ফাস্ট সেক্রেটারি সকলেই কেমন যেন 
আমতা আমতা করলেন ; বললেন, "খবরের কাগজে "অভিযানের 
খববটি পড়েছিলাম বটে!” বিভিন্ন দেশে ভাবতীয় দৃতীবাপের 
অক্কিসীরদের সম্পর্কে প্রায়ই নানা অভিযোগ শুনেছি, রে্ুনে হাতে 
নাতে সে প্রমাণ মিলল | 

ওদের জানিয়ে দিলাম, ১১ই মার্চ ডিউক-পিনাকী রেঙ্গুন হয়ে কলকাতায় 
ফিরবে । এখানকার ভাঁরতীয়দের শুইর্দিন বিমান বন্দরে আসতে 
বলবেন। উত্তর এল, “দিল্লী থেকে বহিধিষয়ক মন্ত্রণালয়েব অন্মতি 
চাই, এখানে সামরিক শীসন, বড্ড কড়াকড়ি ।, 

এগারটার কিছু পরে আবার যাত্রা শুরু | পাঁচ মিনিটের মধ্যে 
প্যাগোভার সহর, বর্মার পাহাড়, জঙ্গল; ইরাবতী নদী ছাড়িয়ে 
বঙ্গোপমীগরের আকাশে আমাদের ভাইকাভিন্ট উড়ল। দ্রুত ছুটছে সে 
পোর্টব্রেয়ারের দিকে । গতি ঘণ্টাপ্র সাড়ে তিনশ মাইল । কলকাতায় 
একঘন্টা “লেট? হয়েছে, পাইলট বললেন, এবার কিছুটা “মেক আপ' 
করতে চাই । কখনও আমরা বারোশ+, কখন ৪ যোলশ+, কখনও ব! 
আঠীর শ” ফুট উপরে সাগর থেকে । জানালার পাশে বসে খলজলে 
ভরা বঙ্ষোপসাগরকে দেখছিলাম। নীল সাগর। সামান্য হাওয়ায় 
যেমন পুকুরের জল কেঁপে ওঠে, ঠিক তেমনি বঙ্ষোপমাগর । ককপিটে 
গিয়ে পাইলটের পাঁশে রেডিও অফিপারের আমনে বসে কথায় কথায় 
বললাম, সমুক্র তাহলে শান্ত । 

-্শান্ত ? কেমন করে বুঝলেন ! 

-এখান থেকেই বোবা যাঁচ্ছে। 

--ওই জল-কীপুনি মানে বেশ বড় বড় ডেউ। হঠাৎ তিনি প্লেনটি সমৃদ্র 
থেকে আটশ' ফুটের মধ্যে নিয়ে গেলেন। সমুদ্রের প্রকৃতি কিছুটা 
উপলব্ধি করলাম । প্রচণ্ড ঢেউ বইছে--হাওয়া না থাকা অবস্থায়ও । 
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মাঝে মাঝে ছুই একটা দ্বীপ দেখলাম, কিন্তু মাঝ দরিয়ায় কোথাও 
কোনে জাহাজ চোখে পড়ল না । 

পৌণে একটা নাগাদ দূর থেকে পাহাড়, ঘন বনে নানা ধরণের গাছ 
দেখতে পেলাম। প্লেনের মধ্যেকার সেই লেখা জলে উঠল--প্লিজ 
ফ্যাঁস্ন ইওর সীট বেন্টস্‌।” লাউডস্পীকারে ভেসে এল--আমরা আর 
কয়েক মিনিটের মধেই পোটরেয়ারে নামবো৷ | 

দীপাস্তরে'র আন্দামানের কথা এতদিন বইয়ে, কাগঞ্জে পড়েছি, 
লোক মুখে শুনেছি । কিন্তু চোথে দেখিনি । উপর থেকে নারকেল ও 
স্থপুরিবাগান দেখেই চিনতে পেরেছিলাম । প্লেন তখন বিমান বন্দরের 
উপর দিয়ে ঘুরছে । নিচে কয়েক শ* লোক, বেশ কিছু গাঁড়ি। উঁচু- 
নীচু রানওয়ে । £ট1১* মিনিটে প্রেনের দরজ। খুলে গেল। প্রথমে 
নামলেন মিহির সেন। ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন তাকে চীফ, 
কমিশনারের পক্ষে ডেপুটি চীফ কমিশনার শ্রীমালহোত্রা। তারপর 
স্থানীয় নাগরিকবুন্দ । 

আধঘণ্ট! কাটল বিমান বন্দরে “াঁগেজ পেতে । এর মধ্যেই পরিচয় 
হয়ে গেল একাধিক জনের সঙ্গে । সকলেই বাঙীলী, আরও সোজাহৃজি 
বলতে গেলে, তার! বাঙীল। কেউ রয়েছেন এখানে চাকুরির স্থবাদে, 
কেউ বা দুই তিন পুরুষ ধরে। 

প্লেন থেকে বড় বড় বস্তা বোঝাই কী নেন নামানো হল, আরও 
বিভিন্ন জিনিষ। জাহাজে মূল ভূখণ্ড থেকে নানা জিনিষ এলেও 
এখানকার ব্যবসায়ীর! সপ্তাহের ছুদিনে এই প্লেন সাঁভিসে অনেক 
অনেক উপকৃত। বস্তা বোঝাই এসেছে আলু ও পিয়াজ । একজন 
বললেন, আন্দামানে মাছ, চাল, ফল, গম ও অন্তান্ত সজী উৎপন্ন হলেও 
আলু ও [পিয়াজ চাষ হয় না। 

পোর্টরেয়ারৌীবাসিক হোটেল নেই। তাই আন্দামান প্রশাসনের 
্মরণ নিতে হল। স্থির হুল, আমরা সাংবাদিকরা থাঁকবে। নেডি 
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অফিসের সামনে সরকারী বাংলোয়, এক্সপ্লোরাম ক্লাবের কর্মকর্তারা 
গেস্ট হাউসে । 

বিমান বন্দর থেকে পীঁচ-্ছয় মাইল দুরে যেতে হবে। গাঁড়িতে সব 
মালপত্তর তোল! হয়ে গেছে, হঠাৎ দশাঁদই চেহারার এক বাঁডালী 
ভদ্রলোক এসে দীড়ালেন। বুঝতে অস্থবিধা হল না তাম্লি বিলাশী 
এই ব্যক্তি আই এ পি'র পোটর্রেয়ারস্থ ভারপ্রাপ্ত অফিদার। প্রথম 
দেখা হতেই নিঃসঙ্কোচে ব্ললেন,-আমি শালা বিনয় ভোস। 
কলকাতায় গুর কথা বহুবার শুনেছি, চাক্ষুল দেখে বুঝলাম মুহূর্তের 
মধ্যে কেমন করে তিনি সকলকে আপন করে নিতে পারেন । 

গাড়িতে চড়ে প্রথমবার সকলেরই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাঁওয়ার অবস্থ। 
হল। উচু-নিচু রাস্তা। তার অর্থ কলকাতায় বৃষ্টির পরের মরণ 
খাদ নয়; আন্দামানের সর্বত্র এই রকম চড়াই-উত্রাই। রাস্তায় 
কোথাও ধূলো নেই, সর্বত্রই গাছ আর গাছ। প্ররুতির রাজত্ব। 
পাহাড় ও সমতলভূমি দুই অঞ্চলের ভিন্ন আবহাওয়ার নানা গাছ 
ষে কীভাবে পাশাপাশি অভিন্ন হয়ে বেড়ে উঠেছে, বুঝলাম না । 

ছ্যা বিমান বরে নেমেই কলকাতা! থেকে পরে আসা গরম কোট, 
ট্রাউজার্স খুলে ফেলতে হল। পোর্টবেয়ারের নাতিশীতোষ্ আবহাওয়ায় 
ওসব অচল। প্রমাণও পাচ্ছিলাম প্রতি মুহর্তে। আমাদের নিরি্ 
আস্তানায় যাওয়ার পথে একটিও পাকা বাড়ি চোখে পড়ল না। 
সব কাঠের তৈরি । ছাঁউনি টিন, আসবেন্টপের । কাঠের বাড়িতে 
সুক্ষ কাঁরুকার্ধের অভাব, ভাল মিশ্ত্রী নেই বলেই। 

আমাদের নির্দিষ্ট বাংলোর দক্ষিণে রাম্ত/ নেতি অফিণ, আরও 
অনেক বাড়ি। কিন্তু পূব, পশ্চিম, উত্তরের জানালা দিয়ে যেদিকে 
তাকাই, সেদিকেই সমুদ্র । মনে হবে-_-এই দ্বীপ, নীল আকাশ আর 
নীল সমুদ্র ছাড়া জগতে আর কিছুই নেই। মাঝে ম্মুঝে অরণাময় 
স্বীপ। সব সময় বিরঝিরে হাঁওয়া। ফ্যানের বদলে ওই হাওয়া 
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স্বভাবতই স্িপ্ধ। সান।সেরে ডাইনিং টেবিলে বসতে ফুল ম্পীডে ফ্যান 
চালান হুল। অরুণদা কেয়ারটেকারের লোকদের বললেন, ফ্যানের 
হাওয়া অনেক খেয়েছি, জানাল! খুলে দিন। কলকাতীয় থেকে 
থেকে শরীরের পুরোটা ভেজাল হয়ে গিয়েছে । এখান থেকে 
নির্ভেজাল হাওয়া ঢুকিয়ে নিয়ে যাই। 

মধ্যাহ্ন ভোজে সব কিছুর আয়োজন ছিল। ভাঁত, তরকারী, ভাল, 
মাছ, মাংস। কিন্তু খ্বাদে বাংলাদেশের মত নয়। কলকাতার মত 
কোনো! মাছ পেলাম না। সবই সামুদ্রিক মাছ। তবে সাঁডিন মাছ 
ভাজ। বহুকাল জিভে জল এনে দেবে। অঢেল অন্যান্ট মাছ । সবই 
ভাঁজ, ফ্রাই। মাছের ঝাল বা ঝোল ওরা রান্না করতে জানে না। 
সম্ভবতঃ (ওর। দক্ষিণ ভারতীয় ) বাঙালী রাধুনী নেই বলেই । 

থাওয়ার পর গেস্ট হাউস থেকে মিহির সেন টেলিফোনে জানালেন, 
তিনি একটি লঞ্চে এক্ষনি ইন্টার্ণ আইল্যাণ্ডের দিকে চলে যাচ্ছেন ! 
সাংবাদিকদের নিয়ে পূথক আর একটি লঞ্চ ছাড়বে বিকালে । সেই 
লঞ্চে ওয়ারলেসের ব্যবস্থা থাকছে । সেখান থেকে পোটরেয়ার 
ওয়ারলেস ষ্টেশনে থবর পাঠালে, তার! তা সরাসরি কলকাতায় 
পাঠিয়ে দেবেন । | 
তবুও আমি ঝুঁকি নিলাম না । রেঙ্গুন বিমান বন্দর থেকে হাই কমিশন 
অফিসে টেলিফোন ও পোর্টব্রেয়ারে পৌছবার খবরটুকু কলকাতাক়্ 
পাঠিয়ে দিলাম । 

টেলিগ্রাফ তথা ওয়ারলেস্‌ স্টেশন থেকে বের হয়ে আসছি, পিছন থেকে 
ডাকলেন এক অফিপাঁর £ “সমর সোম “আই, এন, এস, গুলদার” থেকে 
আজ ভোরে খবর পাঠিয়েছেন আনন্দবাজারের জন্য, আপনি দেখতে 
পীরেন”। সমরদা যা পাঠিয়েছিলেন £ “৫ই মার্চ আমাদের সারাটা 
রাত কেটেছে সমুস্্রে। কোকো দ্বীপকে পিছনে ফেলে রেখে 
আন্তর্জাতিক দরিয়া থেকে আমরা আমাদের নিজস্ব দরিয়ায় ঢুকেছি। 
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গুলদার থেকে আমরা ল্যাগ্ফল দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি। হ্বীপাি 
আমাদের জাহীজ থেকে মাইল তিনেক দূরে । উল্লেখ্য হল--“আঁরে?কে 
অনুসরণকারী জাহাজটি ডিউকের অতি চেনা । ১৯৬৫ সালের ৩*শে 
ডিপেম্বর ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি “আই, এন, এস, 
বিক্রাস্ত'তে কাজ শুরু করেন । তারপর ১৯৬৭ সালের 91 ডিসেম্বর 
থেকে ৯৩৬৮ সালের ২*শে নভেম্বয় পর্যস্ত কাজ করেন নৌবাহিনীর 
বিভিন্ন জাহাজে । যেমন £ “তীর”, 'কিঠার”, ব্রদ্ষপুত্র' ও গুলদার? | 
সাবস্লেফটেনাণ্ট হিসাবে ডিউক 'গুলদারে' যোগ দেন এবং তারপর 
হন লেফটেনাণ্ট। তাই “গুলদারের নাবিকর্দের আজ পরম অঁননোর 
দিন। দুঃসাহসিক কাজে ডিউকের আগ্রহ সব সময়। নিকোঁবার 
দ্বীপপুঞ্জের কামোরতা দ্বীপে থাকাঁকাঁলে ডিউক ৪৫ টাকা দিয়ে একটি 
নৌকো! কিনে তাঁর নাম রাখেন লিটুল্‌ গুলদার' । এখনও সেই মৌকো! 
ভাইজাঁগ সেলিং ক্লাবে রয়েছে |” 

আবাঁসে ফিরে একটা অদ্তুত জিনিষ চোখে পড়ল। কোনে দরজায় 
তাল! লাগাবার ব্যবস্থা নেই। কেয়ারটেকার বললেন, প্রয়োজন হয় 
না। কোনে! জিনিষ চুরির ভয় নেই। সারা আন্দামানে চুরির 
ঘটন] কদাচিৎ ঘটে। ভিক্ষক দেখতে পাবেন না। সকলেই কাজ 
করেন, কায়িক পরিশ্রম করেন। অলস মানুষ পাবেন না। মূল 
ভূখণ্ডের সঙ্গে এখানেই আমাদের পার্থক্য । 

চোরের উপদ্রব নেই আন্দামানে,ছ"দিন অবস্থান কালেই তা বুঝেছিলাম । 
রোজই আমর] দরজা, জানাল! খুলে খুমোতাম। “চুরি” প্রসঙ্গের 
সত্যতা যাচাই করতে, থানায় গিয়ে ছুই বছরের জেনারেল ডায়েরী তন্ন 
তন্ন করে খু'জেও একটিও চুরির “কেস পাইনি । 

অতীতের “ভয়াবহ আন্দামান সত্যিই অদ্ভূত লাগল। অতুল স্থৃতি 
সমিতির প্রধান সমর চৌধুরী ওখানে রয়েছেন দীর্ঘকাল। প্রবল 
প্রতিপত্তি তার। কিন্তু আফশোস তার, কর্মঠ বাঙালী তক্লণ পাচ্ছেন 
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না। বললেন, মূল ভূখণ্ড চাঁকুরির অভাব, এখানে অভাব চাঁকুরিয়ার । 
এখানকার স্কুলে থেকে হায়ার সেকেগ্ডারী পাশ করেই সকলে চাকুরিতে 
ঢোকে । স্বুলে ভতির সময় বয়সও সেইভাবে হিসাব করা থাকে। 
সরকারী চাকুরির জন্য ১৮ বছর তো হওয়া চাই! এবং এইজন্াই 
এখানকার কলেজটি বমে রাত্রে । দিনে ছাত্রছাত্রী হয় না। চাকুরির 
শেষে ওর! সন্ধ্যায় কলেজে আমেন। “বাঁঙীলী শ্রম বিমুখ*--এ অপবাদ 
এখানকার অধিবাসীদ্দের কেউ দিতে পারবেন না। শিল্পে, ব্যবীয়ে, 
সরকারী উচু পদে-_সর্ধত্র বাঙালী । 

আর সাংবাদিক সমর সোম এখানে সব কাঁজের পুরোধা । তার আগে 
আন্দীমানে কেউ সংবাদপত্র প্রকাশ করেননি । সমরদার ইংরাজি 
সাপ্তাহিক “আন্দামান টাইমস' আন্নামানের প্রথম ও একমাত্র 
সংবাদপত্র । পোর্টরেয়ার বেতার কেন্দ্রে গিয়ে খোঁজ করুন- সাহিত্য, 
কলা, রাজনীতি, সঙ্গীত, বিজ্ঞান সব কিছুর বস্তা তিনি। কোনো 
ভি, আই. পি আসছেন? চীফ কমিশনারের কাছ থেকে প্রথম ডাক 
পড়বে তাঁর,_-“একটু পরামর্শ করতে চাই মিন্টার সোম? । 

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে তার মত বেদরকারী প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কমই 
আছেন। অবস্ত শিল্পপতি শ্রুীসমর চৌধুরীও কম যান না। 


সেদিন বিকালে যেটুকু সময় পেলাম, পৌর্টব্রেয়ারের এদিক ওদিক একটু 
ঘুরে নিলাম। শুনলাম বঙ্গোপসাগরের বুকের ভয়ঙ্কর সব জন্তর কথা। 
জলে পেয়ে মুহ্তের মধ্যে তার। কত পুরুষ ও নীরীর ভবলীলা সাগর 
করেছে উদর নিবৃত্তির মাধ্যমে । 

অতিথি বসল আন্দামাঁনবাঁসীদের ডাকে প্রথম দিনেই এ ছুয়ার সে ছুদার 
ঘুরতে ঘুরতে নন্ধ্যা হয়ে গেল। তলব এল চীফ কমিশনারের দফতর 
থেকে, 'জাহীজ প্রদ্তত, আপনারা এক্ষনিই জেটিতে চলে যান ।, 
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জেটিতে গিয়ে দেখি ডেপুটি চীফ কমিশনার মালহোতা আমাঁরের জন্য 
সব ব্যবস্থার তদারকি করছেন। নামে জাহাজ হলেও ওটি বড় লঞ্চ 
বৈনয়। তবে বঞ্চা ও তরঙ্গ বিক্ষু্ধ বঙ্গোপসাগরে জলযানটি চলতে 
পারে। ওয়ারলেসের বন্দোবস্ত হয়েছে আমাদের খবর পাঠাবার জন্য। 
কলকাতার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই। ওর! পোরটর্রেয়ারে খবর 
পাঠাবে, মেখান থেকে খবর যাবে সরমিরি কলকাতায় বা মাঁদ্রাজের 
পথে কলকাতায়। 

“এটা লঞ্চ নয় ট্যাগ” বললেন এক পুলিশ অফিসার । সেই ট্যাগে গিয়ে 
নতুন সমহ্যা দেখা দধিল। কলকাতার আমর চারজন ছাড়াও 
পোরটব্রেয়ার বেতাঁর কেন্দ্রের কয়েকজন প্রতিনিধি রয়েছেন। অথচ 
একটি কেবিনে ছুটি সীট । পোটব্রেয়ারে এসেও শ্যাণ্তহেডসের কথা 
মনে পড়ল। 'গণেশ**এ যেমন খোল! জায়গায় ক্যাঙ্থিসের খাটের 
ব্যবস্থা ছিল, এখানেও তেমনি বাইরে কিছু বিছান1। কিন্তু চেচামেচিতে 
কাজ হল। সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো কেবিন খালি। 

পোর্টব্রেয়ারকে পিছনে ফেলে আমরা . চলেছি ইস্টার্ণ আইল্যাণ্ডের 
দিকে । সমুদ্রের জল ঝকমক করছে পোর্টব্রেয়ারের বিদ্যুৎ আলোয়। 
আমাদের বীদিকে সারি সারি দ্বীপ । ডাইনে সীমাহীন জলরাশি, ঘন 
অন্ধকার। দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের গর্জন। আকাশ 
পরিষ্কার, তারাখগুলি বক ঝক করছে, চাও আছে। তবে আলো তত 
উজ্জল নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে ঢেউয়ে কে বা কারা যেন আগুন 
জালিয়ে দিচ্ছিল। ওয়ারলেস অপারেটর বললেন, ফসফরাসের 
আলো । 

ট্যাগ-এর পিছনের দিকে হঠাৎ “মাছ মাছ+ চিৎকার। প্রপেলারের, 
কাছে একটি রডে কয়েকটি মোট! দড়ি বাঁধা । লম্বা দড়ি, তাতে 
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বড়শি। বড়শিতে অবশ্ত চার থাকে না। বঁড়শির গায়ে লাল কাপড় 
বাঁধা । আশ্রোতে এই কাপড় নড়াচড়া করতে থাকে এবং মাছ 'গপ, 
করে গিলে ফেলে । মাছ অর্থে আমরা সচরাচর নদী বা পুকুরে যা 
ধরি ত| নয়--সামুদ্রিক মাছ, আকুতি মীন্ষ সমান। সেদিন একটি 
ভোলা মাছ ধর! পড়েছিল। পরদিন রান্না হল। ভোলা মাছের ঝাল 
আর ভাজা । কলকাতীয় বা শৈশবে পূর্ববঙ্গে ভোলা মাঁছের পটকা 
দেখলে জিভে জল আসতো ৷ লঞ্চের বাঁবুচিকে বলেছিলাম, ওটি ঝৌলে 
ছেড়ে দিতে । সে আমার কথামতন কাজও করেছিল, কিন্তু রান্নার 
পর বহু মেহনতী করেও পটুক1 চর্বন সম্ভব হয়নি। 

ছাদে বসে লোমহর্ধক সব গল্প বলছিলেন আযাঁংলে! ইপ্ডিয়ান ওয়ারলেস 
অফিপারটি। দু একটি দ্বীপের জঙ্গনে এখনও জারওয়া বা ওই ধরণের 
আদিম অধিবাসীর! কী ভাবে তীর দিয়ে বনবিভাগের কর্মীদের আক্রমণ 
করে। এই সব সভ্য মান্ষর! নাকি ওদের চিরশক্র । প্রকৃতপক্ষে হাঁলফিলে 
ওই আদিম আধিবাসীর্দের সভ্যতার আলো দেখারার জন্য সরকারের 
পক্ষ থেকে নাঁনা চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্ত সফল হয় নি। ইংরাঁজর] 
একদা! জারওয়াদের উপর ষে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল; থুন, 
জখমের পথ নিয়েছিল-_-এখনও জারওয়ারা সে কথা ভোলে নি। এখন 
সংখ্যায়ও তারা অনেক কম। পোটর্রেয়ারে ছুজন মহিলাকে দেখেছিল!ম, 
'ঠিক নিগ্রোদের মতন চেহারা । ওদের ভাঁষা না বাংলা, না আদিবাসী । 
তবে বাংলা ঘেষাই। জঙ্গলে যাঁর! বাঁস করে, তাদের খাগ্ধ ফলমূল ও 
সামুদ্রিক মীছ। পানীয় জলের অভাব মেটাতে জঙ্গলের ফরেস্ট 
অফিসের কাছাকাছি পুকুর বা অন্য কিছুর ম্মরণাপন্ন হয়। 

সারা রাত্রি লঞ্চ চলছে। কিন্তু ছ দিকে দেখে মনে হল যেন একই 
জায়গায় দীড়িয়ে আমর। | বাঁদিকে সেই দ্বীপপুঞ্জ আর জঙ্গল। ভাইনে 
বিশাল জলরাশি । 

হুর্যোদয়ের আগেই লঞ্চের ছাদে গেলাম । বলাবাহুল্য, আংলো হীওয়ান 
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ওয়ারলেস অফিসাঁরটির তাগাঁদীও কম ছিল না । চমত্ক1র ওই লৌকটি। 
ফরেস্ট পুলিশ, জল পুলিশ কিসে না কাজ করেছেন বয়স ৫৫-র 
উপর। 

তিনি বললেন, প্রাকৃতিক সম্পর্দে পূর্ণ এমন অঞ্চল পৃথিবীতে কমই 
আছে। আন্দামান উপকূলে যে মাছ আছে, তা থেকে প্রতিবছর প্রচুর 
বিদেশী মুদ্রা আসতে পারে। মাছের তেলও হবে অনেক। কাঠের 
কথা নতুন করে বলার নেই। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখ্য £ এখানে 
গন্ধকের পাহাড় রয়েছে । এই গন্ধকে সারা পৃথিবীর প্রয়োজন মিটতে 
পারে। 

আন্দামান নিকোবার তার নখদর্পণে | 

মোহনায় স্র্যোদয় দেখেছিলাম, আজ আবার দেখলাম কালাপাশির 
এপারে; কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু, প্রায় একমাস আগে 
ডিউক-পিনাকী ছিল মূল তুখণ্ডের দিকে । আমাদের মনে তখন সতত 
শংকা, ওদের দীড় ঠেলে বিশাল জলরাশি অতিক্রম নিয়ে । তখন “কাঁনোজি 
আংরে, ও তার ছুই অভিযাত্রী আমাদের কাছাকাছি ছিল। নানা 
চিন্তার মাঝে বিরাট পি'ছুর পিগুটি হঠাৎ কখন সমুদ্রের বুক থেকে স্নান 
সেরে উঠে পড়েছে বুঝতে পারিনি । | 
ইতিমধ্যে কুয়াশা কেটে গিয়েছে । মোহনার দিকে সমুদ্রের জল এত নীল 
ছিল না। আন্দীমানের এদিকে জল শুধু নীল নয়, গাঢ় নীল । কিন্তু 
জলের ভিতরে বেশ কিছুটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। লঞ্চ যেমন 
জল কেটে এগিয়ে চলেছে, তেমনি তারই ছুই পা্খে শ্ুশুক বৃন্দ । ওরাও 
মিছিল করে ডিউক-পিনাকীকে অভ্যর্থনা জানাতে যাচ্ছিল কিন| 
কে জানে! 

রেলিং ঘেষে জলের ভিতরে যতদুর চৌথ যায় দেখল'ম, নাশা ধরণের 
মাছ ও সাপ এবং হারও ওই নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে । সারেং সর্তক করে দিয়ে 
গেলেন--ওই জলে পড়লে আর নিস্তার নেই। মুহূর্ত মধ্যে সমুন্রের 
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জীবগুলি এসে কিলবিল করে ছেঁকে ধরবে । মানুষের চেয়ে ওদের প্রিয় 
থাঁন্ঠ ছিতীয়টি নেই। 

দূর থেকে ধোঁয়াটে একটি দ্বীপ দেখতে পাচ্ছিলাম । সারেং বললেন, 
ওটাই ইষ্টার্ণ আইল্যাণ্ড। আমরা প্রস্তত হয়ে নিলাম । কিন্তু এক ঘণ্টা 
কেটে গেলেও দূরত্ব যেন একই রয়েছে। স্ভীব চন্দ্রের 'পাঁলামৌ'-এ 
পাহাড়ের কথা মনে পড়ল। ইতিমধ্যে একটি জাহাজ দৃষ্টিগোচর হয়েছে । 
বুঝতে কষ্ট হল না-“আহই এন এস গুলদীর। সকাল দশটায় পৌছলাম 
ইষ্টার্ণ আইল্যাণ্ডের কাছাকাছি । “গুলদার'কে স্পষ্ট দেখলাম | |বীদিকে 
ল্যাগফন দ্বীপ। ডিউক-পিনাকী যূল ভূখণ্ড ছেড়ে প্রথম মাটি ম্পর্শ করে 
ওই দ্বীপের । ভাইনে ইঠ্টার্ণ আইল্যাণ্ডে লাইট হাউমের উপর পতাকা 
উড়ছে । ছু একটি বাড়িও রয়েছে। 

আমরা এখন কোথায় যাঁব,--গুলদারে” না ইঠ্টার্ণ আইল্যাণ্ডে? খবর 
এল “গুলার” থেকেই--ডিউক-পিনাকী জাহাঁজে নেই-_-উপরে ররেছে। 
আমরা উতল! হয়ে পড়েছি ওদের জন্য । শুনলাম, মিহির সেন মাত্র 
কয়েকঘণ্ট। আগে এখানে এসেছেন । 

লঞ্চ 'চাঁলাঁতে বললাম । সাঁরেং ব্ললেন-__অসম্তব, লঞ্চ এই পাঁচশ' 
গজ দূরেই থাকবে। তীরে যেতে হবে নৌকোয় চড়ে। কারণ, 
জলের নিচে এখানে ডুবো পাহীড়। একটু ধান্কা লাগলেই লঞ্চের 
বারোট। বেজে যাবে। 

তীর থেকে নৌকো নিয়ে এলেন কয়েকজন । “কানোজি আংরে। 
চরেই তোল! ছিল। কাছে গিয়ে দেখি মাগম্লট! দুমড়ে রয়েছে । 
হাল ভাড়া, তিনটি মাত্র দাড় রয়েছে । ডুবো পাহাড়ের ধাক্কায় 
হালটি ভেডে ঘাঁয়। নৌকোর উপরের দিকে তিনটি ফুটো হয়েছিল, 
ফুটোগুলি অভিযাত্রীরাই সারিয়ে নেয়। নৌকোর মধ্যেকার 
জিনিষগুলি এদিক ওদিক ছড়িয়ে, ওদের পৌোশাকও এলোমেলো 
হয়ে আছে। এক কোণে ডিউকের একটি পকেট ডিকস্নারী। 
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দেখলেই বোবা ষাঁয় কানোজি আংরে” আর তার দুই অভিযাঁজ্রীর 
উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছে। 

স্পষ্ট রয়েছে গলুইয়ের দাগগুলি। দিন ঠিক রাখার জন্য লেঃ কম্যাগার 
রথীন দাশের নির্দেশেই ওর! দাগগুলি দেয়। গলুইয়ে আরও একটি 
বিষয় জলজ্বল করছে। ছুরি দিয়ে কেটে কেটে লেখা 'কোমল?। 
বুঝতে অস্থৃবিধা হল নাঁ-ডিউকের বাগদত্তার নাম। আরও একটি 
নাম দেখলাম--“শিলু”। পিনাকীর নিষেধ সত্বেও জানাচ্ছি, ডিউকের 
যেমন কোমল, তেমনি পিনাকীর শিলু--শিউলি । 

বালির চর পেরিয়ে, চড়াই উত্রাই আর জঙ্গলের রাস্ত। অতিক্রম করে 
কয়েকশ” ফুট উচু লাইটহাউদ অফিসে পৌছে দেখি, ওই দ্বীপের 
অধিবাঁশীরা৷ অভিযাত্রীদ্বয়কে থিরে।' মিহির সেন রয়েছেন, আছেন 
সাংবাদিক সমব সোম । 


অভিযাত্রীদের সঙ্গে পুনমিলন 


ডিউক-পিনাকীর সঙ্গে দেখা হতেই জড়িয়ে ধরল । সাতাশ দিন পর দেখা 
ওদের লঙ্গে। ইতিমধ্যে উভয়ের চুল লম্বা হয়েছে, গোৌফ-দাঁড়িও 
এতদিন কাটেনি । ফর্ণা ডিউক তামাটে হয়ে গিয়েছে, পিনাকীও। 
কিন্ত পিনাকীর ভান হাতে একটুও শক্তি নেই। ওই হাতের আটটি 
পেশীবন্ধনী ছিড়ে গিয়েছে। মাঝে ফ্লুতে ভূগেছে উভয়েই । এদিকে 
ভিউকের আগেই হানিয়া ছিল, মাঝ সমুন্রে ত বেড়ে যায়। 

মাঝ সমুদ্রের নানা খবর দিল ওরা ছুজন। একদিন রাত্রে সমুক্ধে 
হঠাৎ ঝড় উঠল। ওরা তখন ঘুমিয়ে। গর্জন গুনে লাফিয়ে উঠে 
পিনাকী হামাগুড়ি দিয়ে ডিউককে ঘুম থেকে তোলে এবং দ্রুত 
£নৌকোয় ও কোমরে দড়ি ধেঁধে নেয়। তিন দিন তিন রাত্রি তার! 
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কখনও সমুদ্রের জলে, আবাঁর ঝড় একটু থামলে নৌকো সোজা করে 
পাম্পের সাহায্যে জল ফেলে দিয়ে নৌকোর উপরে উঠেছে । আবার 
ঝড়, আবার প্রচণ্ড ঢেউ। আবার উন্টেছে নৌকো। নৌকোর 
ভিতরে জাল দিয়ে সব বাঁধা না থাকলে, বাঁকি দিনগুলোয় অনাহারে 
কাঁটাতে হত ছুই অতিযাত্রীকে । 

আমি ওদের পোশাক লক্ষ করছিলাম-_গাঁ় সবুজ ট্রাকন্থাট রোদে, 
লোনা জলের আবহাওয়ায় কালো হয়ে গিয়েছে । একাধিক জায়গা 
ছি'ড়েও গিয়েছে। হাতের তালুর চামড়া নাঁকি পাঁচ ছয়বার উঠে 
গিয়েছে । ওজন কমেছে পিনাঁকীর ১৫ পাউণ্ড ও ২০ পাউগ 
ডিউকের | 

আবার ওরা সমূদ্র-ঝড়ের কথায় এল। গৌহাটি ও ইন্দোনেশিয়ার 
ভূমিকম্পের জন্তই সমুদ্ধে হঠাৎ ঝড় ওঠে । কোনদিন বা ঢেউ উচু হয় 
২০ ফুট। ওরা লড়াই করেছে মৃত্যুর সঙ্গে। কোথায় ওয়ারলেস, 
কোথায় বা “এম ও এস”! বাহাত্তর ঘণ্টা ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ 
ওদের সহায় ছিলেন না। ঝড় যখন পুরোপুরি থামল, তারপর সমুদ্র 
একেবারে শাস্ত। কিন্তু দুজনেই জ্বরে আক্রান্ত হয়। পিনাকীর 
ডান হাতের পেশীবন্ধনী ছিড়ে যায় ওই তিনদিনের বাচার লড়াইষে । 
ছুজনের হাঁতেই কড়া পড়েছে। আবার যদি ঝড় ওঠে--তাই 
নিরাপত্তার জন্য, একে একে সব জিনিষের কিছু কিছু ফেলে দিয়ে 
নৌকো হাকা করে নিল। ফেলে দিতে হল পানীয় জলও | পরে 
পিনাঁকী জলের অভাব মেটায় সমুদ্রের জলে ওষুধ দিয়ে পাঁনোপযোগী 
করে। কিন্তু দা বাওয়া তখন অসম্ভব। পিনাকী শ্পু 
বা হাতেই যা পেরেছিল। দীড়গুলি কয়েকটি ভেডেও যায় ওই 
ঝড়ে পড়ে। 

ক্লাস্ত থাকলেও চরম বিপদের দিনগুলোর কথা বলতে বলতে দুজনের 
চোখে মুখে খুশির উচ্ছৃলতা । পিনাকী বললঃ আপনাদের সকলের: 
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আশীর্বাদই আমাদের আন্দামানে পৌছে দিয়েছে। প্রমাণ পেলাম 
ঈখবর আছেন। নইলে হিং সাপ ও অন্ঠান্ত সামুদ্রিক জীবের মুখ 
থেকে রেহাই পেলাম কেমন করে! ডিউকও বলল; ছিল ঈশ্বরের 
অসীম করুণা । হ্যা, ওই ঝড় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেও আমাদের 
অনেকটা পথ এগিয়ে দেয়। দাড় বেয়ে পাচ দিনেও অত পথ যাওয়া 
যেত না। 

আমাদের সামনেই তখন কলকাতা থেকে পাঠানে। ডিউক-পিনাকীর 
এক শ্ভান্গধ্যায়ী সমীরণ চট্টোপাধ্যায়ের কড়া পাকের সন্দেশ । 

ঘণ্টা ছুয়েক ধরে ওরা আমাদের নাঁন প্রশ্নের জবাব দিল। পিনাঁকী 
বলল, *ই থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নান অন্থবিধায় না পড়লে 
'কানোজি আংরে" ২১শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে পোর্ট্রেয়ারে পৌছে ফেত। 
পিনাকীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডিউক বলল, প্রাণপণে খেটেছি, 
আজ হাতে নাতে ফল পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু মাঝে কয়েকটা 
দিন হতাঁশা আর অবসাদে কেটেছে । অবসাদে ভেঙে পড়ারও 
আশংকা দেখা দের । স্যাগ্ডহেডসের আশেপাশের প্রতিকূল জলরাশি 
অতিক্রম করতে বেগ পেয়েছি । ১৬ ঘণ্ট। দাঁড় বেয়ে ৬ মাইলও 
যেতে পারিনি । এবং তারপর “হারিয়ে গিয়েছি' ভেবে ভয়ও পেয়ে 
ছিলাম। কিন্তু বিদায় শুভেচ্ছ! জানানো! তারের মান্ষগুলির মুখ সামনে 
তেসে উঠেছে, আমরা আবাঁর নতুন উৎসাহে নৌকো বেয়েছি। তারপর 
বেশ কয়েকদিন পর অনুকূল সমুদ্র শ্রোত, ইন্দোনেশিয়া ও গৌহাঁটির 
ভূমিকম্পের পরও ( ১৮ই ফেব্রুয়ারি নাগাদ) জোয়ার-ভাটার টান 
অনুকূল হাওয়ায় দিনে প্রায় ৪* মাইল এগিয়ে আমরা আশাখ্িত 
হয়ে উঠি। 

বঙ্গোপসাগরের প্রায় অর্ধেক পথ কতকগুলি হাঙর, শুশুক, ছুটি পাখি 
“কানোজি আংরেকে অনুনরণ করছিল। তবে হাঙরগুলি রিলে 
পদ্ধতিতে অন্থসরণ করছিল, কিছু দূর গিয়ে গিয়ে হাফিয়ে পড়ায়। আর 
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পাখি? ওরা মাত্তলে বাঁপাঁও বেধেছিল। রাত্রেও ওরা আমাদের 
সঙ্গ ছাড়ত নী। ইচ্ছে করলে আমর! ওদের ধরে রেখে পুষতে 
পারতাম। কিন্তু হাত বাড়াইনি-শুশুক ও পাখি নাবিকদের 
কাছে শুভ। 

ডায়েরি দেখে ডিউক জানাল : ২রা মার্চ সকাল সাড়ে সাতটায় তার! 
রেপিয়ার দ্বীপ দেখতে পায় এবং ৪০ মাইল দূরবর্তী কোকোদ্ীপের 
দিকে নৌকোর মুখ ঘোরায়। কিন্তু সেখানেও তাদের প্রবল পূর্ব- 
পশ্চিমী শ্রোতের টানে বাধা পেতে হয়েছে । কোঁকোদ্বীপ থেকে 
ল্যাগ্তফল্বীপ এই ৪০ মাইল জলপথের বাঁধা ছিল আরও কঠিন। 
ওইটুকু অতিক্রম করতে তাদের লাগে প্রায় ছুদিন। কোকো চ্যানেলের 
কাছাকাছি বিক্ষুব্ধ শ্রোতের সঙ্গে অভিযাঁত্রীরা যে সময় লড়াই করছিল, 
সেই সময় হঠীৎ এক ফৌজি বিমান 'কাঁনোজি'কে দেখতে পায়, তারপর 
নৌবাহিনীর 'আই এন এস রণজিত” ও “আই এন এস গুলদার' 
পর্যবেক্ষণের ভার নেয়। তারাই 'আংরে'কে অন্থনরণ করতে থাকে । 
ইস্টার্ণ আইল্যাণ্ডে সকলের আগে লাইট হাউমের পচিশ জন কর্মী বনের 
ফুল ও লতাপাতার মালা দিয়ে ছুই অভিযাঁত্রীকে অভিনন্দন জানান । 
ছয় মাস হল গুরা এই দ্বীপে কাটাচ্ছেন । এই দ্বীপের সঙ্গে বহিবিশ্বের 
একমান্ত্র যোগ পুলিশী বেতারের মাধ্যমে । 

একটা নাগাদ লঞ্চে ফিরে আমতে উদ্যত, এমনি সময় সমরদা 
বললেন, চিরপীব, কলকাতায় খবর পাঠাতে চাও তে লিখে দাও, 
'গুলদারের” ওয়ারলেস-এ পাঠিয়ে দিচ্ছি ! 

ঝটপট সংক্ষেপে একটা ডেসপ্যাচ ওর হাঁতে দিলাম । ঠিক করলাম, 
উনি থাকবেন “গুলদারেই', ভিউক-পিনাকীর সঙ্গে । আর আমি লঞ্চে 
আগে চলে যাব পোরটর্েয়ারে। 

দেড়টায় লঞ্চ ছাড়ল। তিনঘণ্টার মধ্যে ইন্টার্ণ আইল্যাগুকে বিদায় 
জানাতে হল। আমার মনটা কেমন কেমন করছিল । দ্বীপটাকে 
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ভাল করে দেখতেই পারলাম না। অমৃতবাজারের অরুণদা পিঠ 
চাপড়ে বললেন, চিরপ্রীব, এই হল সাংবাদিকের জীবন । মায়ার বন্ধনে 
জড়িয়ে যাওয়ার আগে তোমাকে অন্যত্র চলে যেতে হবে। এই পেশায় 
এসে কোনও কিছুর উপর বিশেষ আগ্রহ দেথিয়েছ কি মরেছ, হয়ত সেই 
ফীকে তোমার আর ছুটি বড় খবর মিস হয়ে যাঁবে। 

তবুও মন মাঁনছিল না। বায়নাকুলারে যতক্ষণ পেরেছি, বঙ্গোপমাগরের 
বুকের ওই ছোট্ট সবুজ দ্বীপটিকে দেখেছি । ওখানকার মান্ষগুলি কত 
সরল। তিনঘণ্টার মধ্যে কেমন ভাবে ওঁরা আমাদের আপন করে 
নিয়েছিলেন! আন্দামানের বন্ধ দ্বীপে ঘুরেছিলাম-_-দেখেছি সর্বত্র ওদের 
সততা । আর ক'দিন পরে যে মূল ভূখণ্ডে ফিরে যাঁবো, সেখানে মানুষের 
মনে কত জটিলতা, ভাইয়ে ভাইয়ে কত হানাহানি কাটাকাটি 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি রাগ হচ্ছিল। তার গাঁন “এমন দেশটি 
কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি” বাংল! দেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। 
ওই গানটি খাঁটি শুধু আন্দামান সম্পর্কেই । এসব শুনে অরুণদ! আবার 
বকে দিলেন £ তুমি রিপোর্টার, এত ইমোশনাল কেন? 

ছুপুর গড়িয়ে বিকাল, তারপর সন্ধ্যা। গতকাল সারারাত যে পথে 
এসেছিলাম, আজ আবার মেই পথে ফিরে যাচ্ছি। সন্ধ্যার পর চাদ 
উঠেছে। টাদ্দের আলোয় সমুদ্র চিক চিক করছে । সার আকাঁশ 
তারায় তারাময়। একটুও হাওয়া নেই। কেবল লঞ্চের গতিতে 
যেটুকু হাওয়া লাগছে । আমরা খালি গায়ে ছাদে বসে নানা গল্পে 
মশগুল। কেবল অরুণদ1 কেবিনে বসে টাইপ করে চলেছেন এক 
নাগাড়ে । কিন্তু সবই বৃথা । ওয়ারলেস অপারেটার জানিয়ে দিলেন, 
কোনও ডেপপ্যাচ যাবে না। ব্যাটারী কাজ করছে না। অরুণদ| মাথায় 
হাত দিয়ে ববলেন। “আজ দুর্দিনে কলকাতায় কোনও ডেসপ্যাচ 
পাঠানো! হল না! 

অপারেটর অবশ্য পথ বালে দিলেন। “আর কয়েকমাইল গেলেই 
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ডিগলিপুর। ডিগলিপুর ঘাট থেকে মাইল পাঁচেক সড়কপথে গেলে 
সেখান থেকে খবর পাঠাতে পারবেন। কিন্তু সারেং রাজি 
হননি। “এই রাত্রে তীরে যাওয়া অনেক বিপদের । ডুবো পাহাড় 
রয়েছে। 

তাছাড়া ঘাটে নামলেও এই অন্ধকারে পাচ মাইল যাওয়াও ছুক্কর। তাই 
এই পরিকল্পন। বাতিল করতে হল। লঞ্চ কোথাও থামল নী । আমরা 
এগিয়ে চলেছি পোর্টব্রেয়ারের দিকে । অবিরাম সারারাত লঞ্চ চলল। 
ভোর হয়ে গেল পোর্টব্রেয়ারে পৌছতে। 

আজ শনিবার । ৮ ই মার্ট। বাংলোয় ফিরেই চললাম টেলিগ্রাফ 
অফিসের দিকে । সেখানে গিয়ে একেবারে থ। গতরাত্রে 'গুলদার" 
আমার যে ডেসপ্যাচ পাঠিয়েছিল তা তখনও কলকাতায় পাঠান হয় নি। 
সমর সোমের হাজার শব্দের দীর্ঘ ডেসপ্যাচটিও টেলিপ্রিপ্টার মেশিনের 
পাশে পড়ে রয়েছে। রাগ হচ্ছিল, কাম্নাও পেল। লক্ষ লক্ষ পাঠক 
অধীর আগ্রহে অপেক্ষ1! করছেন, আর একটি লাইন খবর নেই আজকের 
কাগজে! বাতা বিভাগের ভারপ্রাপ্তরাই বা কি ভাবছেন কে জানে! 
শুনলাম গুলদার? থেকে ওয়ারক্দে ডেম্প্যাচটি এসেছে আজ ভোর 
চারটাঁয়। স্থৃতরাঁং বামি হয়ে গিয়েছে । দেরিতে পেয়ে টেলিগ্রাফ 
অফিসের কর্মীরা আমার ব৷ সমরদার খবর কলকাতায় পাঠানো সমীচিন 
মনে করেন নি। তাছাড়া কলকাতায় পাঁঠালেও আজকের কাঁগজে 
তো তা বের হত না। ওরা আমাদের সঙ্গে আলোঁচনাঁর অপেক্ষায় 
ছিলেন। বললাম, এগুলো পাঠিয়ে দিন। অধিকাংশ খবর তো ডিউক- 
পিনাকীর সঙ্গে ইন্টারত্যু। 

খবর নিলাম, কম্যাগ্ডার দাশ কোনও সংবাদ পাঠিয়েছেন কিন1। 
কারণ, কলকাতা থেকে আসার আগে শুনেছিলাম উনি একটি ছোট 
জাহাজ (ট্যাগ ) নিয়ে “'আংরেকে অন্ুনরণ করবেন। 

টেলিগ্রাফ অফিস থেকে আমাদের গাড়ি ক্রুত ছুটে চলেছে সেলুলুর 
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জেলের অদূরে আযাবাড়ীন জেটির দিকে । রাস্তা জুডে তখন আবাল 
বুদ্ধরাঁও বেরিয়ে পড়েছেন নতুন পোশাক পরে। ঠিক যেমনটি 
কলকাতায় পুজোর সময় দেখ যায়। সকলের লক্ষ ওই আবাডীন 
জেটি। সাড়ে নর্টা নাগাদ 'কাঁমোজি আংবে, নিয়ে ডিউক-পিনাঁকী 
পো্টব্রেয়ারের মাটি ম্পর্শ করবে। ওই ছুই ছু:সাহসীকে বীরোচিত 
অভিনন্দন জানাঁবার জন্য শুধু পো্টক্রেয়ারের হাজীর হাজার মানুষ নন, 
আশেপাশের দ্বীপগুলি থেকেও কাতারে কাতারে মাষ এসেছেন 
দ্বীপময় আন্দমানের রাজধানীতে । আঁজ স্কুল কলেজ ছুটি, ছুটি ঘোষণ। 
করা হয়েছে সরকারী বেসরকারী সকল সংস্থায়। 

আগে স্থির ছিল, ছুই দীড়ির ওই ছোট্ট নৌকো ভিড়বে চ্যাথায় জেটিতে । 
কিন্ত স্বল্পপরিসর জায়গায় বিপদ ঘটতে পারে ভেবে আন্দামান প্রশাসন 
পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করেন। অভিনন্দন জানাঁবার ব্যবস্থা হয়, 
চ্যাথামের বদলে আযাবাভীনে । 

বেলা বাঁড়ছে। এখন সাঁড়ে আটট1। কড়া রোদ্দ,র। অআ্যাবাাঁন 
জেটির বিভিন্ন জার়পাঁয় বাশের বেড়া দেওয়া হয়েছে, ভিড়ের চাপে 
যাতে কেউ সমুদ্রের জলে পড়ে না যান। গোঁটা আন্দামানের পুলিশ 
আনা হয়েছে জেটিতে। বিভিন্ন সংস্থার ন্বেচ্ছাসেবকদেরও মোতায়েন 
করা হয়েছে। কিন্তু কে কার কথা শোনেন! দূরে অদুরে বিভিন্ন 
সংস্থার ফেুনে লেখা, “ন্বাগতম ডিউক-পিনাকী”, “ছুই বীরকে আন্দামান 
অভিনন্দন জানাচ্ছে”, “ডিউক-পিনাকী জিন্দাবাদ” । 

আমাদের জেটিতে পৌছবার আগেই পোর্টব্রেয়াব থেকে সামরিক 
বাহিনীর কিছু নৌকো। ও লঞ্চ, অসংখ্য অপামরিক নৌকো, লঞ্চ চলে 
গিয়েছে 'কাঁনোজি আংরে'কে পাহার দিয়ে আনতে | 

হঠাৎ কোলাহল । “ওই আসছে, ওরা আলছে', শব হাজার হাজার 
মানুষের কঠে। জনতার বাধ ভাঙার উপক্রম। চাঁপ সহা করতে 
না পেরে কিছু লোক হাট্ু-সমান জলে নেমে দীড়ালেন। পুলিশ এগিয়ে' 
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গিয়ে গুদের উপরে তুলে দিল, বিপদের আশংকাঁয়। লাউডম্পীকারে 
এতক্ষণ রবীন্দ্র সঙ্গীত ও মিলিটারী ব্যাণ্ডের স্থর ভেমে আসছিল । 
জনতার কোলাহলে তাও শুনতে পাচ্ছিনা । আঁমরা--সাংবার্দিকরা 
ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছি। আমি কোনরকমে আশ্রয় নিয়েছি একটি 
নৌকোয়। তারও এমন অবস্থা ষে, যেকোন মুহূর্তে ডুবে যাবে। 

“দর থেকে হঠাঁৎ জাহাঁজের তে। শোঁনা গেল। দেখাও ঘাচ্ছে, বড় 
জাহাজ আর আশেপাশে স্টিমার, লঞ্চ ও নৌকো | কিন্তু 'আংরে'কে 
খালি চোখে দেখা অপম্ভব। দুরবীণেই মনে হল 'কানোজি আংরে' 
গাঁলিভারের পাশে লিলিপুট। বন্দরে ঢোকার মুখে ফৌজ্ি নৌকোগুলি 
“আংরে'কে আগলে পথ চিনিয়ে দিচ্ছিল। দূরে ফুলন্ত জলরাশির উপর 
€গুলদাঁর? যেন আনন্দে নাচছে। ইস্টার্ন আইল্যাণ্ড থেকে ডিউক- 
পিনাকীকে “গুলদারই কোলে নিয়ে এসেছে, তারপর আবার 
তাঁদের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় আনুষ্ঠানিক রীতিতে কিছুপথ দাড় 
বাইবার জন্য । 

ওরা ক্রমশ এগিয়ে আসছে । শীল্হীন নৌকে। বেয়ে আসছে ছুই দড়ি 
ডিউক ও পিনাকী, তালে তালে দীড় ফেলতে ফেলতে । 


পোর্টব্রেয়ারের সমুদ্রতীর জনসমুদ্র 


সমুদ্রতীরে ভিড় আবও বেড়েছে । এখন মওয়া নটা। খালি চোখেই 
'আংরে' ও তার অভিযাত্রীদ্ধ়কে চেনা যাঁচ্ছে। এদিকে নমুদ্রতীর 
জনসমুদ্র । তাদের সকলের লক্ষ্য ছুস্তর পারাবার পার হরে আস। ছুই 
বীর ও তাঁদের নৌকোর দিকে । ূ 

ঠিক »ট| ২৫ মিনিটে কুলে এনে ভিড়ল নৌকে | দীর্ঘক্ষণ অধীর 
আগ্রহে অপেক্ষমান নরনারী “বন্দেমাতরম” আর “ডিউক-পিনাকী 


১৮৬ 


ক'নোজি আংরে 


জিন্দাবাদ* ধ্বনিতে সাগরতীর মুখরিত করে তুলেছেন । নৌকে। থেকে 
নামার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বেষ্টনী ভেঙে বহু লোক জলে পড়ে গেল। 
তবুও হাজার হাজার মানুষের জয়ধ্বনি, শঙ্ঘধবনি, ব্যাণ্ডের বাজনা, লঞ্চ - 
জাহাজের সাইরেন আর ভে] ভে শব্দের বিরাম নেই। কতজন যে 
বিজয় তিলক একে দিলেন ডিউক-পিনাঁকীর ললাটে, তার হিসাব নেই 
সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানালেন চীফ কমিশনার শ্রীবট্ালিয়া। একদল 
তরুণ তো ছুই অভিযাঁত্রীকে মাথায় তুলে নাচলেন কয়েকমিনিট ধরে। 
আন্দামানের ইতিহাসে একসঙ্গে এতলোৌক কাউকে অভিনন্দন জানাতে 
জড়ো হয় নি। কোনও মন্ত্রীকেও এইভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়নি। 
সব মিলিয়ে আজকের লকালটি সত্যিই এক ন্মরণীয় মুহুর্ত। 
মুধ্ধ জনতার উচ্ছ্বাস, আবেগ ও আস্তরিক ন্নেবন্ধন শিথিল করে শেষ 
পর্যন্ত ভিউক ও পিনাঁকীকে চীফ কযিশনারের মোটে তুলে দেওয়া হলে 
ওর সোঁজ। চলে যাঁয় হাসপাতালে । সেখানেই ওদের শারীরিক অবস্থা 
পরীক্ষা করা হবে। 
আমি আর অপেক্ষা না করে পুলিশ ও কিবা সাহাষ্য নিযে 
অতিকষ্টে এগিয়ে গেলাম কিছু পথ। তারপর সামরিক বাহিনীর 
গাঁড়িতেই টেলিগ্রাফ অফিসের হেড কোয়ার্টারে । 
এখন দশটা বেজে দশ মিনিট। টেলিপ্রিপ্টারে ওদের পোর্টর্রেয়ারে 
গৌছবার প্রথম ষে খবর দিলাম, তা কলকাতায় পৌঁছল এক মিনিটের 
মধ্যেই। কিন্তু সেখবর তক্ষুনি আমাদের অফিসে বোধ হয় পৌঁছয় 
নি। কলকাতার সেপ্টঠাল টেলিগ্রাফ অফিস থেকে জানতে চাওয়া 
হল ওই মুহূর্তে--ডিউক-পিনাকী কেমন আছে! ওদেরকে আমাদের 
অভিনন্দন ! সংক্ষেপে জানিয়ে দিলাম, ওর! ভাল আছে। 
কলকাতার ডাক ও তার বিভাগের বিভিন্ন কর্মীমংস্থা ও বিভিন্ন 
বিভাগ থেকেও অভিনন্দন বাণী এল। 
ওদিকে ১টেলিফোন এক্সচেঞ্কে বলে রেখেছিলাম-কলকাতায় একটি 
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আর্জেট লাইন চাই। আধঘণ্টীর মধ্যে হলেই চলবে। পি পি, 
দুজনের নাম ছিল, সন্তোষ কুমার ঘোষ ও অমিতাভ চৌধুরী । 

আশ্চর্য হয়ে গেলাম আন্দামানের টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কর্ম- 
তৎপরতায় । 

“চিরঞ্লীববাবু, কলকাতার সঙ্গে কথা বলুন। আধঘণ্টা লাগল না, আঁধ 
মিনিটেই পেয়েছি । তবে মিস্টার ঘোষকে পাওয়া যায় নি, মিস্টার 
চৌধুরী আছেন ।, 

কলকাতা থেকে তার ( অমিতাঁভ চৌধুরী ) বুঝতে অঙস্থবিধা হয়নি কে 
কথা বলছে 'দীপান্তর, থেকে । দুরে বলে একটু জোরেই কথা 
বলছিলীম, ওরা ৯টা ২৫ মিনিটে পৌছেছে। ভাল আছে। কলকাতা 
থেকে উনি ধমক দিলেন, অত চীৎকার করছ কেন, কান কেটে যাচ্ছে, 
তোমার কথা বুঝতে পারছি না। একটু আস্তে বল। 

পাঁচ মিনিট পরে লাইন ছেড়ে দিলাম । তখন সমরদ] হন্তদত্ত হয়ে ছুটে 
এলেন, “কলকাতায় কিছু পাঠিয়েছ ?” 

_-একট। ক্ল্যাশ” গিয়েছে । নিউজ এডিটরের সঙ্গে টেলিফোনে কথাও 
হয়েছে । 

ছুটে এলেন অরুণদ1 ৷ কিছুক্ষণ পরে ভিউক*্পিনীকী এবং মিহির মেন । 
অরুণদা দ্রুত টাইপ করছেন । সমরদ] হাতে লিখছেন। তার পাশে 
বমে আমিও দ্রুত রিপোর্ট তৈরি করছি। ওদিকে ছুই আভিযাত্রী 
কলকাতা ও বোষ্বাইয়ে রেডিও টেলিফোনে কথা বলতে ব্যস্ত। 
পিনাকী বাড়ির নঙ্গে যোগাযোগ করেনি । ওর মা-বাবা, ভই*বোন 
আজ দাঁঞ্জিলংএ। মে কলকাতায় ওর মাসীমার সঙ্গে কথা বলল 
এবং ডিউক বোদ্বাইয়ে আত্মীয় পরিজন ও কোমল সচদেবের সঙ্গে। 
কোমলকে বলল, তুমি আগামী মঙ্গলবার (১১ই মার্চ) কলকাতায় 
থাঁকবে। নৌকোয় সাগর পার হওয়ার পর ওই দিনটি হবে আমার 
সবচেয়ে ম্মরণীয় দিন । 
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দিপোর্ট লেখার পর দীড়িয়ে রয়েছি টেলিপ্রিপ্টার মেশিনের কাছে। 
পোর্টর্েয়ার থেকে সরাসরি মুহূর্তমধ্যে কলকাতায় খবব পৌছে যাচ্ছে। 
ও প্রান্ত থেকেও নানা খবর নেওয়া হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে 
পোরটর্রেয়ারকে। 

এখন সাড়ে বারোটা । টেলিগ্রাফ অফিপ প্রায় খালি। আমর! 
কয়েকজন রিপোর্টার আর ওখানকাঁর কিছু কমীঁ অপেক্ষা! করছি। 
কখন লাইন ঠিক হয়। কেননা, খানিক আগে পো্টব্রেয়ার--কলকাঁতা 
লাইন 'ডাঁউন হয়ে গিয়েছে । এখন কাজ হচ্ছে কেবল পোর্টব্েয়ার-_- 
মান্রাজ লাইনে! কলকাতায় খবর পাঠাতে হবে ভায়া মাদ্রাজ। 
মাদ্রাজ কলকাতা টেলিপ্রিষ্টার লাইনে যদি গগুগোল থাকে, 
তাহলে? “তাহলে কোন খবর কলকাতায় যাবে না। একজন 
অপারেটর জানালেন । 

- সুতরাং এখন ভায়া মান্রাজ পাঠাবেন না। কলকাতার লাইনটা 
দেখা যাক কি হয়! 

অরুণদার কথা মত চুপচাপ বনে রইলাম। ওর ডেলপ্য।চ খানিকট! 
গিয়েছে । 

আধঘণ্টার মধ্যেও লাইন ঠিক হল ন|। অগত্যা মাপ্রাজের পথ 
ধরতেই হল। এবং বেলা ছুটোর মধ্যে সব খবর কলকাতায় 
পৌছে গেল। 

বিকালটা একেবারে খালি। বেড়াবার সবচেয়ে ভাল সময়। চলে 
গেলাম দক্ষিণ আন্দীমানে-_নাঁরকেল ও স্ুপুরী চাষ দেখতে । 

সমুদ্রের মধ্যে ও পাড়ে অপংখ্য পিল বক্স । যুদ্ধের সময় জাপানীরা 
ওগুলো তৈরী করেছিল। মাটির নিচে একাধিক কামানও দেখলাম। 
কিন্ত অবাক করেছে নারকেল ও স্থপুরি। যেন ধান চাষ হচ্ছে। 
ডাবগুলোর আক্কৃতি এমন যে একটি ভাবের জল দুজনে ভাগ করে খেতে 
হল। আরও দক্ষিণে চলে গেলাম)" বাধ দিয়েই চড়াই উত্রাইয়ের 
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আন্দামানে মাছের চাঁষ হচ্ছে । পূর্ববঙ্গের উদ্ধাস্তরা দিনরাত পরিশ্রমে 
ও মরকারের আম্বকুল্যে জমিতে সোনা ফলাচ্ছেন। শুধু পরিশ্রমই, 
ভিটেমাটি ছেড়ে আসা গুরা আজ বিস্তবানও । 

৮-১০ কিলো ওজনের আনারস, কমলালেবুতে গাছ ভেঙে পড়েছে, কলা 
পেকে লাল হয়ে গিয়েছে (আন্দমানের কলার এটাই বিশেষত্ব )। 
কিন্ত কোথাও বেড়া নেই, নেই পাহারা । চুরির কোনও আশংক৷ 
নেই হ্বীপান্তরের রাজ্যে । 

আরও দুরে চলে গেলাম । বিরাট এলাকা জুড়ে রবার চাষ হচ্ছে। 
কলকাতার বালিগঞ্জের এক বাঙালী ভক্রলোক কয়েকবছর আগে 
আ'ন্দামাঁন প্রশাসনের কাছ থেকে ১০ একর জমি চেয়ে নিয়ে অর্ধেক 
জমিতে পরীক্ষামূলক চাষ শুরু করেছেন৷ কীচা রবাঁর সরবরাহ করে 
তাঁর এক্ষুনি প্রতিবছর কয়েক লক্ষ টাক! লাভ হচ্ছে। পরীক্ষামূলক এই 
কাঁজে সাফল্য আসায় তিনি আরও জমি চেয়েছিলেন সরকারের কাছে । 
কিস্ত সরকার দেয় নি। সরকারও রবার চাঁষ শুরু করেনি। 

ফেরার পথে দেখে এলাঁম বিভিন্ন অঞ্চলে লতা পাত দিয়ে তোরণ 
বানানে হয়েছে । সর্বত্র বাংলায় লেখা “ডিউক-পিনাকী স্বাগতম» । 
আগামী কাল ওরা এই পথে কয়েকটি সংবর্ধনা সভায় যাবে বলে এই 
পরস্তুতি। 

রাত্রে গেস্ট হাউসে অভিযাঁত্রীদের লঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি একটি 
ঘরোয়া অনুষ্ঠানে পিনাকী রবীন্ত্-সঙ্গীত গাইছে। সংবর্ধনা জানাচ্ছেন 
কিছু চেনা লোক। পুঝেধা আশমবাজার পত্রিকার “ব্যবসায়ে 
বাঙালী” ফিচার এবং “লক্মীর কুপালাঁভ ও বাঁঙালীর সাধনা» গ্রন্থের 
লেখক “বিশ্বকর্মা ওরফে স্থধীন দা । সন্ত্রীক, সপৌত্র তিনি কু 
স্পেশাল আয়োজিত ভ্রমণে বেরিয়েছেন। সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যস্্সায়ী 
প্রশান্ত গাঙ্গুলী ও অন্যরা । ওখান থেকে চললাম ইওিয়ান এয়ার 
লাইন্সের বিনয় ভোসের অফিস কাম রেপিডেন্দে। 


১৮৪ 


কানোজি আংছে 


ভিতরে চুকতেই ছ ফুটেরও বেশি লম্বা এক রহিল! প্রথম কথাতেই 
হুকচকিয়ে দিলেন--'আমি এ বাড়ির মালিক £ ছোকরা, €তামার নাম 
কিহে! (তীর হাতে ছোট একটি লাঠি) । 

'ূ্রাই” আন্দামানে বিনয়দা প্রেসের জন্য ককৃটেল পার্টির আয়োজন 
করেছিলেন। ভোঁমগৃহিণী বললেন, এই লাঠি কেন জানো? খেয়ে 
দেয়ে যাতে গড়াগড়ি না যাও তাঁর জগ্তই এটি । এ বাঁড়িতে যারা 
এসেছে, তারা হয় এর থা খেয়েছে ছু একটি, কিংবা তার আগেই কেটে 
পড়েছে । 

তবে আমরা তাঁর ওই যি ব্যবহারের আগেই কেটে পড়েছিলাখ। 
হুইক্ষি বা রামের নেশ। সে রাত্রে কারুর হয়েছিল কিনা জানিনা | তবে 
ভোস-বৌদির হাতের বেগুনী ও আলুর চপের কর্থা বহুকাল মনে 
থাকবে। 


জিমখান। ময়দানে নাগরিক সংবর্ধনা ' 


বাংলোয় ফিরতে চীফ কমিশনারের এক দূত এসে জানান দিলেন, 
রবি, সোম ছু দিনে অন্তত গোঁট। পচিশেক অঙুষ্ঠান আছে। ১০ তারিখে 
জিমখান| ময়দানে নাগরিক সংবর্ধনা হবে। তার আগে এখানকার 
সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক সংস্থা অতুল শ্বৃতি সমিতি অত্যর্থন! জানাবে। 
তবুও তারই আগে সেলুলার জেল দেখতে ভুল হল না। যেখানে 
নেতাজী সহ স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতার! দিন, মা, বছর কাটিয়েছেন । 
জেলের কিছু অংশ ভেঙে গড়া হয়েছে। সমুদ্রতীরে চমৎকার টি বি 
ক্ঞানাটোরিয়াম। 

অত্যর্থনা, সংবর্ধনা! যেন ঘরে ঘরে । ষেন বনুর্দিন পরে ওরা প্রিয়জনকে 
কাছে পেয়েছেন। ধনী ঘরিঙে ভেদ নেই, ফারাক নেই উচু নিচুতে। 
এত আতিথেয়ত। কেউ কোথাও পেয়েছেন কিনা জানি না। অন্ততঃ 


১৮৫ 
কা, আ.স্১২ 


কানোজি আংরে 


ান্দামানগামী সাংবাদিকদের ক'জনের জীবনে এর আগে এমন 
ঘটনা! ঘটেনি। আতিথেয়তার এমন প্রাচুর্য যে, এক বাড়ির লুচি 
নিয়েছি তো অন্য বাড়ি গিয়ে তরকারী, তৃতীয় বাড়ি সন্দেশ, চতুর্থ বাড়ি 
গিয়ে জল । হাঁপিয়ে উঠেছিলাম ওই ক'দিনে। 

৮, ৯ ও ১*ই মার্চ আন্দামান ছিল উৎসব মুখর । আনন্দের আতিশয্যে 
ভেঙে পড়েছিল ডিউক-পিনাকী ও “কানোজি আংরে'কে কেন্দ্র করে। 
১* তারিখে জিমখান! ময্দাঁনে নাগরিক সংবর্ধনায় পিনাকীর বাংল। 
ও ইংরাঞ্জি বক্তৃতায় সকলে মুগ্ধ হলেন । 

আজ ১১ইমার্ট। গত রাত্রি থেকে পোর্টরেয়ার কেমন যেন ঘিয়মান । 
ঠিক যেমনাট হয়, ছুর্গাপুজোর শেষ দিন দশমীর সকালে । আজ 
আমর! ফিয়ে যাবো কলকাঁতায়। ইগ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের কলকাতার 
ম্যানেজার এম, পি, মুখাজী ও কে, এল, এম-এর গৌর সরকার সন্ত্রীক 
এসেছিলেন এখানে গতকাঁল। গুরা এসেছিলেন এই ছুই ছুঃসাহসী 
তরুণকে দুটি বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাতে ৷ গুর্দেরই 
সঙ্গে আমর! ফিরে যাচ্ছি একই ভাইকাউণ্টে । 


বিদায় পোর্টব্রেয়ার 


২ ₹২ "শবীর ছুপুরের কিছু পরে যখন এখানকার এয়ারপোর্টে 
মেমেছিলাম, তখন যে দ্বীপবাসীরা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, আজও 
তীর এসেছেন। আজকের চিত্র ভিন্ন। সকলেই গন্ভীর। করমর্দনে 
'আত্তরিকত। আছে, কিঞ্ত তারা সহ্য নন। নমস্কার, প্রতি*মমস্কারের 
মধ্যেও কেমন যেন গাস্তীর্ধ। সকলেই জানি, কিছুক্ষণের মধ্যেই 
কলকাতা থেকে হাজার মাইল দুরের এই ্বীপের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ 
করতেই হবে। কিন্তু 'ষেতে নাহি দিব এখানেও অচল। তবুও 
€পো্টর্রেয়ার ছাড়তে মায় হচ্ছিল। 


১৮৩ 


কানোজি আংরে 


হঠাৎ এরোপ্লেনের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। ভোসদ। বলেন, আর নয়, 
উঠে পড়ুন। পাঁচদিন আগে আকাশ থেকে আন্দামানের যে দৃষ্ঠ 
দেখেছিলাম, আঁজও তার কোনিও পরিবর্তন নেই। পরিবর্তন শুধু 
আমার বা আমাদের মনের। এই ক'দিনে এমনভাবে কখনও 
কাউকে আপন -করে নিতে পারিনি । অন্য কেউ পেরেছেন কিন! 
জানিনা। আন্দামানের রাস্তা, গাছ, জল, বাতাস, সর্বোপরি 
মানুষগুলোর তুলনা হয় না। আজ সকালে বাংলে। ছেড়ে আমার 
আগে দুজন বেয়ারাকে বখশিস দিতে চেয়েছিলাম । দক্ষিণ তারতের 
মানুষ ওরা । একজন অন্ত্রের, একজন তামিলনাড়ুর । আশ্চর্য হইনি, 
লজ্জায় অবনত হয়েছি ওদের কথায়__'আমরা মাইনে পাই, টিপস্‌ 
নেব কেন ?' 

ওরাই প্রথম দিন বলেছিল, দরজার তালা কোথায় পাবো, তালা 
লাঁগাঁবারই তো কোন ব্যবস্থা নেই। ওসবের দরকার হয় ন! 
আন্দামানে। ডিউকের কথা মনে এল, পৃথিবীর অনেক জায়গায় 
গিয়েছি, আন্দামানের মত জায়গা কোথাও নেই। এতদিনে বিশ্বাস 
হল ওর কথা । 


রেন্ুনে অভিনন্দন 


আবার রেহ্গুন। আধ ঘণ্টার বিশ্রাম । বিমান থামতেই দেখি, 
রানওয়েতে দাড়িয়ে আছেন রেন্ুনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আর. ডি. 
কাটারি এবং দূতাবাসের পদস্থ অফিসাররা । প্রবাসী বাঁগালী তথ! 
ভারতীয়রাও এসেছেন অভ্যর্থনা জানাতে । বর্মা সরকারের পক্ষ 
থেকেও মালাভূষিত করা হল ডিউক-পিনাকীকে। ওখানকার 
খবরের কাগজেও দেখলাম বড় বড় হরফে ডিউক-পিনাকীর আগমন- 
বাতত।। রেন্গুনের সাংবাদিকরা ছুই অভিষাত্রীকে ঘিরে ধরলেন, 
ছবি তুললেন । 


১৮৭ 


কানোছি জাংরে 


তারপর যাক্সা গুরু রুবকাঁতার দ্বিকে। ঘণ্টীয় সাড়ে তিনশ মাইল 
বেগে ছুটছে ভাইকাউণ্ট | 'তবুও নির্দিষ্ট লময়ে ( ১১ট| ৩* মিনিটে ) 
দমে পৌছান সম্ভব হবে না+-বললেন পাইলট । 

রেন্ুনে অনেক দেরি হয়ে গেল। কলকাতায় পৌঁছতে সাড়ে বারোটা 
বাজবে। খবর শুনে যিহ্রিঘার মন খারাপ হয়ে গেল। “এয়ারপোর্টে 
যার। আনবে; তাঁরা ফিরে না ঘায়! আমি তখন ককপিটে রেডি 
অফিসারের আসনে বসে পাইলটের সঙ্গে কথা বলছি। জিজ্ঞাস 
করলাম, এখন আমরা কোথায়? 
সট্টগ্রামের কাছ দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। 
স্পকলকাতার থবর কি বলতে পারেন? 

তিনি তাড়াতাড়ি রিভিসার তুললেন । 


আকাশ থেকে - "হ্যালো ক্যালকাটা, 


'হালে। ক্যালকাটা” বলে আরম্ভ করলেন, “আমরা পোর্টরেয়।র থেকে 
আমছি। ফ্লাইট নম্বর-'.। ডিউক-পিনাকী আমাদের সঙ্গে আছেন। 
তোমাদের খবর কি ?” 

দমদম থেকে উত্তর £ এয়ারপোর্টে এখন কয়েক হাজার লোক। 
অধিকাংশই ছাত্রছাত্রী, ওরা ডিউক-পিনাকীর জন্যই ভিড় করেছে । 

১৫ মিনিট পরে আবার হ্যালো দমদম” । দ্মদমের কণ্ট্বোল টাওয়ার 
থেকে : প্রচণ্ড ভিড় দষদমে। পুলিশ ভিড় ঠেকাতে পারছে না। 
তোমাদের হয়ত অন্ত কোথাও নাযতে হতে পারে। হ্যা, এই মুহুর্তের 
খবর, তোষাদের প্লেন লেট হুওয়ায় ছারা ভেবেছে যে, এয়ারপোর্ট 
ওদের ঘঠিক খবর দিচ্ছে না। ওদের ধারণা, ডিউক-পিনাকী পৌছে 
গিয়েছে, ভিড়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মিথ কথ! বল। হুচ্ছে। 
ছাঞ্জরা তাই বিভিন্ন প্লেন পার্চ করছে। রানওয়েতে হ্থাজ্জার হাত্বার 
তরুণ ও কিশোর । 


১৮ 


কানোজি আংরে 


ককপিটে বসে বেশ দেখতে পাচ্ছি নীল লমুপ্তরের এলাকা ছাড়িয়ে আমরা 
স্থলে ঢুকে পড়েছি। আর পনের যিনিটের মধ্যে দমদমে পৌছে 
যাব। কিন্তু নামবে। কোথায় ? 

পাইলট আবার কণ্টেল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাঁধোগ করলেন । 

নির্দেশ এল, রাখওয়েতে ভিড় থাকলেও ছমদমেই নামতে হবে। ওরা 
অশান্ত । ডিউক-পিনাকীকে না৷ পেলে অঘটন ঘটে যেতে পারে । মেয়র, 
ক্রীড়াম্ত্রী, এম, এল, এ-রাঁও ওদের শান্ত করতে পারছেন না । পুলিশ 
ওদের আটকাতে পারছে না। রাণওয়েতে নামার আগে দেখলাম 
অগণিত মীছষ। বেড়া টপকে তখনও শঃয়ে শয়ে ভিতরে ঢুকছেন । 


দমদমেও জনসমুদ্র 


১২টা ৩৫ মিনিটে আমর! দমদমের মাটি স্পর্শ করলাম । প্রেন থামতেই 
হাজার হাঁজার তরুণ ও কিশোর ছুটে এল। দরজা খুলে গেল 
প্লেনের । পিঁড়ি লাগান হল। ক্রীড়ামন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি উঠে এলেন, 
ভিউক-পিনাঁকীকে অভ্যর্থনা ছ্ধানাতে। ডিউক-পিনাকী, মিহিরদ। 
ও রাযবারু মিড়ি বেয়ে নামতে ঘাবেন, অমনি ভড়োহড়ি। সিড়ি 
ভেঙে পড়ে গেলেন ওঁরা চারজন । তারপর কে কোথায় ছিটকে 
পড়লেন, জানিনা । অগণিত জনতা ওদের কাধে তুলে নিয়ে গেলেন । 

আমর থ হয়ে বিমানের মধ্যে বন্দী। আঁধঘণ্ট। পরে ভিড় কিছু 
কমায় একটি ক্রেন টেনে নিয়ে গেল বিমানটিকে । তারপর দড়িতে 
ঝুলে যখন নামলাম, তখনও জনতা হাজারে হাজারে । একঘণ্ট। পরে 
অফিসের দিকে যাব ভাবছি, ট্রাফিক পুলিশ জানাল : ভি, আই, পি, 
রোড় বলুন, আর ঘে রাস্তাই বলুন, কোন রান্তা দিয়ে গাড়ি যাওয়ার 
অবস্থা নেই। আর একজন পুলিশ অফিসার বললেন, ভিড়ের দীপটে 
ডিউক ও পিনাকী জালা জালাদ! ভাবে চলে গিয়েছে | দেড় ঘণ্টা 
বাদে হামবাজার হয়ে প্র্থল সন্ককার দ্াটে অফিসে ফিরছি লাম; তখনও 


১৮৪ 


কানোজি আংরে 


রাস্তার ছুধারে হাজার হাজার লোক দাড়িয়ে ডিউককে নিয়ে যে 
গাঁড়ি এয়ারপোট্ট থেকে কারনানি এস্টেটে এক্সপ্লোরার্প ক্লাবে নিয়ে 
যায়, সেই গাঁড়ির চালক বললেন, ইতিপূর্বে অনেক ভি, আই, পি, কে 
নিয়েছি এই গাড়িতে । কিন্ত ১৯৫৫ সালে রুশ নেতৃদয় বুলগানিন ও 
ক্রুস্চফের পর দমদমে এমন ভিড় আর হয়নি। আর, রাঁণওয়েতে অত 
লোঁক ঢোকার ব্যাপারটি এই প্রথম । 

অফিসে ফিরে শুনি ওদের সম্মানে একটায় রাইটার্স বিল্ডিংস ছুটি হয়ে 
গিয়েছে । রঃ 

ভেবেছিলাম অভিধান শেষ। এবার একটু ছুটি পাঁব, কিছু বা বিশ্রাম । 
তা হুল ন1। 

১২ই মার্চ সকাল থেকেই আবার ছুই অভিষাত্রীকে অন্গদরণ করতে 
হবে। অবশ্ট এবার জলে নয়) স্থলে। প্রতিদিন অন্তত দশটি 
করে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। ১২ তারিখে শুরু হল রাজ্যপাল ধর্মবীরের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে । তারপর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান 
বিচারপতি দীপনারায়ণ পিন্হা, মেয়র গোবিন্দ দে, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় ; বিধানসভা ভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমীর মুখোপাধ্যায়, 
উপ-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্তু ও মন্ত্রীসভার অন্যান্য সান্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 
এম, এল, এ-রা এত উৎসাহ নিয়ে ছুটে এলেন যে বিধানসভা কক্ষ 
প্রায় শূন্য হয়ে গেল। অতঃপর ম্পীকাঁর বিজয় ব্যানাঞ্জি ভাকলেন। 
পরে স্থির হুল, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ওদের বিরোচিত সংবর্ধন। 
জানানো হবে। 


“এর চেয়ে সীগরেই ভাল ছিলাম" 


ডিউক সম্ভবত হাঁফিয়ে উঠেছিল। পিনাকী বলল, চিরপ্রীবদা, এর 
চেয়ে সাগরেই ভাল ছিলাম। বাড়িতে টিকতে পারছি না; দলে দলে 
লোক আমছেন। বাইরে রাস্তায় বের হলেও ছেঁকে ধরছেন । 


১৪৯৩ 


কানোজি আংরে 


পরদিন, চণ্ডী কার্টুন আকলেন ওই সাবজেক্ট নিয়ে--তার ক্যাপলান, 
“এর চেয়ে পাগরেই ভাল ছিলাম ।, 

এখানেই শেষ নয়, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক থেকে খবর এস--ছই 
অভিযাত্রী বিভিন্ন বিগ্ভাপয়ে গিয়ে অভিষাংনর লোম্হর্ধক কাহিনী বিবৃত 
করবে। সরকার থেকে সব ব্যবস্থা হয়েছে । 

শ্রান্ত, ক্লান্ত মিহির সেনের মুখে খুশির হাপি-'নার্ঘক হয়েছে চিবঞ্জাব । 
আমি তরুণর্দের মনে দোল! দিতে চেয়েছিলাম, আজ ত। সফল। 
আমার ক।জে যার! সহযোগিতা করেছেন, মদত দিয়েছেন, তাদের 
কাছে আমিখণী। তাদের মকলকে ধন্যবাদ ।” 

আমি ঠাকে ৮ই মার্চের আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় “সার্থক অভিযাণ' 
পড়ে শোনালাম । 

“অঙ্গানাকে জানিবার, অপ্পেয়কে জয় করিবার, অপ্রাপ্যকে পাইবার 
প্রবান্ত মাগুষের চিপকালের। সত্য বলিতে কী, সে প্রবৃত্তি 
আছে বলিয়াই মান্থষ মানগষ, তাহার মনুষ্যত্বের উন্মেষ ও 
বিকাশ ওই প্রবৃত্তির বলেই । যাহা ছুই চোখে পড়িতেছে তাহা 
দেখিয়াই যদি মান্য সন্ত থাঁকিত, হাতে যাহ! আসিয়। পড়িয়াছে 
তাহার বেশি যদি মান্য ন' চাহি, দৈব প্রনার্দে যাহা মিপিয়াছে 
তাহাতেহ যদি সে তৃপ্তি লাভ করিত, তাহা। হুইলে ইতিহাসের চাক! 
প্রাগৈতিহানিক যুগেই থামিয়া যাইত, সেকাল আর একালে কোনও 
গ্রভের্দ থাকিত না, সভ্যতার বোঁধন ও বিসর্জন ছুইই সমান হইত। 
তাহা যে হয় নাই, তাহার প্রমাণ মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ রোমাঞ্চকর 
ইতিহান। পতন-অন্াদয়-বন্ধুর পন্থা! বাহিয়! যুগ যুগ ধরিয়া মানব যাত্রী 
চলিয়াছে সার্থকতার সন্ধানে, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অম্বতলোকেও 
উত্তীর্ণ হইতে । লে চল! তাহার আঙ্গও শেষ হয় নাই, কবে হইবে 
কেহ জানে না। বুঝি ব| অনস্তকাল ধরিয়াই মে চলিবে, তাহাতে 
পূর্ণচ্ছেদ কখনও বুঝ পড়িবে ন!। 


১৪৯১ 


কানোজি আংরে 


মানুষের প্রগতির ইতিহাস কোটি কোটি অতিষাত্রীর অসাধ্যসাধনের' 
ইতিহাস । তাহাদের সকলের নাম ইতিবৃত্ত কথা সধত্বে বুকে ধরিয়া 
রাখে নাই। একজনকে যদি মনে রাখিয়াছে তো লক্ষ লক্ষ জনকে 
ভুলিয়াছে। তাই বলিয়! বিশ্বৃত সেই নৃত্নের পুজারীদের সাঁধম! ব্যর্থ 
হয় নাই। তাহাদের সাফল্যের সোপান বাহিয়াই মানব-সত্াতা 
উঠিয়াছে সার্থকতার তুঙ্গ শৃঙ্গে। তাহারা ছিল বলিয়াই মানুষ আগুন 
জালাইতে শিখিয়াছে, শিখিয়াছে ইম্পাতের ব্যবহার, আবিষ্কার 
করিয়াছে চাঁষবাসের পদ্ধতি। সেই সামান্য ভিত্তির উপর উঠিয়াছে 
এ যুগের সমৃদ্ধির বিশাল ও বিচিত্র প্রাসাদ । ছায়া-স্থানিবিড় শাস্তির 
নীড় গ্রাম কিংবা কর্মচঞ্চল অশাস্ত মহানগর কিছুই তৈয়ারি হইত না, 
যদ্দি না মান্য ভয়কে জয় করিয়া! পদে পদে বিপদকে উপেক্ষা করিয়। 
প্রকৃতিকে জয় না করিত। নদীতে সাগরে পাড়ি দিয়া, গিরি শিখরে 
উঠিয়া কান্তার মরু পার হইয়া! দুঃসাহসীরা নৃতন দৃতন অধ্যায় রচনা 
করিয়াছে ইতিহাসের, আর তাহার সহিত তাল রাখিয়া মানব-সত্যত! 
বিজয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে । 

মাছের ছুঃসাহসের ষে সীম। নাই সে কথা ম্মরণ করাইয়া দিতেছে নিত্যা- 
নৃততন চমকপ্রদ ঘটনা । দীর্ঘকালের প্রচেষ্টার ফলে পৃথিবীতে 
রহশ্তমগ্ডতত কোনও অঞ্চল নাই বলিলেই চলে। আফ্রিকা আর 
অবগুন্তিতা নয়, নয় দক্ষিণ আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়া। হৃমের- 
কুমেরুতে মানুষের অভিযান সফল হইয়াছে, তুষার মৌলি হিমালয়ের 
ধ্যানভঙ্গ করিয়াছে মানুষের অসমসাহসিক তা, মহাঁপমুত্রের অতলে 
নামিয়া তাহার গোপনতার আঁবরণও খুলিয়া ফেলিয়াছে। এই শু 
পৃথিবীতে মাহষের আর মন ভরিতেছে না। আজ সে পাড়ি দিয়াছে 
নক্ষত্রলোকে, তাঁহার অভিষান মহাশূঙ্চে । দুর হইতে চাঁদের সৌনার্ধ- 
প্রবাহে অবগাহন করিয়া! এখন আর শাঙ্ছার তৃণ্তি হইতেছে না। চা 
ধারবার জন্ত আজ সে হাত বাড়ায়াছে। আঁঙ্গ না হউক, কাল 
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চাদে গিয়া পৌছিবে প্রথম মানুষ । সেও শেষ নয়। মাহুষের 
আকাতঙ্খারও মীম! নাই, মহাশূন্যও অনন্ত। চীদদের পর কি মঙ্গল? 
তাহার পর কি শুক্র? এ সৌর জগতের পর কি আর-এক মৌর 
জগৎ? “চরৈবেতি” এ বাণী মানুষ কোনওদিন কি ভূলিবে? 

বৃহতের সাধনায় মান্য মত্ত বলিয়। ক্ষত্রকে কি ভুলিয়া ঘাইতে হইবে? 
তাহাকে কি অবহেলায় উপেক্ষা করিতে হইবে? হাজার-বাতি 
বৈছ্যতিক আলে! জনপদে জালিয়াছে বালয়া তে। গ্রামের ন্িপ্ধ দ্রীপ- 
শিখাটি মিথ্যা হইয়। যায় না। মহাশূন্যে অভিযান চালাইবার স্থযোগ 
তে৷ সকলে পাইবে না, তাই বলিয়। সাহসের পরিচয় কি আর কেহ 
দিতে পারিবে না? নক্ষত্রলোকে পাড়ি ন৷ দেওয়া ছাড়া কি দুঃসাহসিক 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আর কোনও উপায় নাই? তা ষদি হয় 
তাহ৷ হইলে কিছুদিন পরে মহাকাশচারী হইবার ঘোগ্যতা আছে এমন 
লোক তো খুজিয়। পাওয়া যাইবে না। অধাধ্য সাধনের সামর্থ; ঘি 
অক্ান রাখিতে হয় তবে ছুই-্পাচ জন নয়, লক্ষ তরুণের মনে দ্বজয় 
সাহপ, অনীম স্পর্য। ও অকুতোভয়তা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। 
নিভী'ক ছুঃসাহসীর দল ন! বাড়াইলে মহাশৃন্তে অভিযাত্রী তো মিলিবে 
না| নিভাঁকতা! বিকাশের পথে বাধা ঘত অপসারিত হইবে 
দুঃসাহমের দিগন্ত ততই প্রসার লাত করিবে। 

ঘে ছুইটি তরুণ তরঙ্গ সুঙ্কুল বঙ্গোপসাগর একটি সামান্য নৌকায় অতিক্রম 
করিয়৷ একমামের মধ্যে আন্দামানের কুলে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহার! 
কেবল ভারতবর্ষের গৌরব নয়, বিশ্বেরও গর্ব। যে অপামান্ত সাহপ ও 
অপূর্ব মনোবল তাহারা দেখাইয়াছে তাহাতে বোঝা যাইতেছে তারুণ্যের 
অমর দ্ীপ্তিতে তাহারা উদ্ভাদিত। তাহাদের কৃতিত্ব কোনও দিগিজয়ী 
অভিষাত্রী অপেক্ষা কম নয়। তাহাদের সাফল্যের পরিমাপ কয় হাজার 
মাইল তাহারা অতিক্রম করিয়াছে-_জলে, স্থলে, না অন্তরীক্ষে_-তাহাতে 
নয়। তাহাদের কৃতিত্বের নিরিখ তাহার্দের অসাধ্যলাধনের অটল 
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সঙ্কল্প। সে সঙ্বল্প যাহার থাকে কোনও কাজই তাহার কাছে অসাধ্য 
নয়। জীবন-মৃত্যু তাহাদের পায়ের ভূত্য। চিত্ত ঘাহাদের চরম 
সঙ্কটেও ভাবনাহীন তাহারা সকল জীতিরই মাথার মণি। সমগ্র 
জাতির সঙ্গে ক মিলাইয়া অভিনন্দন জানাই “কানোঙ্জি আংরে'র 
দুই বীর নাবিক ডিউক আর পিনাঁকীকে দেশের মুখ রাখিয়াছে বলিয়া। 
সঙ্গে সঙ্গে সাধুবাদ দিই এক্সপ্লোরা ক্লাবের কমকর্তী শ্রীমিহির সেন ও 
তাহার সহযোগীদের, ভারতীয় তরুণের কাছে সম্ভাবনার এক নৃতন 
দ্বার খুলিয়। দেওয়ার জন্য |” 


মি ১১ 


* গ্রন্থকার কর্তৃক চিত্রসহ সর্বন্বত্ব সংরক্ষিত । 
* ১৭ নম্বর ছবির পাতায় উপরের ছবির ক্যাপসনে 'ল্যাগুফল 
দ্বীপ, এর স্থানে “হইস্টার্ণ আইল্যাণ্ড” পড়তে হবে। 
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